৮১০ আশি ০১০৬০, 
শ-নঞ্স & 


যিনি 


জীবনের শেষে 
কাশাবাসের 
চবমধ্ল 
লাভ করিয়াছিলেন 
লে 
স্স্গন্থা 
পিতীদে 


শস্তুনাথ রায় মহাশয়ের 
পণিত্র 
নামে 


ভূমিকা । 


১ 
% শখ 


আজকাল বাঙ্গলাধ ভ্রমণকাভিনীব ননিতাশ্ অভাব নাত । ১৭1৮ বংহশৰ 
পূর্বে বখন আমাণ “উত্তবপন্চিমদমণা পম শ্রকাশিত হয়, হখন বঙ্গ- 
সাহিত্যে ভ্রমণকাতিনীন ভাব ছিল, এ কথা লণ। যাততি। এই ৭৮ 
বংসবেব সে অভাব অনেকট। পুরিত ঠইয়াছে। কিন্তু বঙ্গপেশের তীর্থ শ্মদ 
কাতিনী এই নন । 

অনেঞ্েব বিশ্বাস, তার্থ বাহা কিছু তাত আয নকশহ এসাদোশ্রেব, 
বুতিবে | বণিছে লঙ্গ। নাই, উমিকী- পাবে একদিন আয় এমনই 
কটা ধাবণ। ছিল এটা থে কত বড় *একট। শিম, হাহা বাহাল। 
শন্ুগ্রহ কনির। গ্রখণার ভ্রীঘক্ত মহেন্দ্রট্গণ৮ঘণ পৃন্তকথানি পাঠ 
করিবেন, ভাঙানাই পুনিতহ গাবিবেন | 

বিহান, উডিপাা ৪ আ।সামবে ঘপি গোবর করবিন। বঙখগদেশের গ ভাপ 
বাহিনে নির্বাসিত কাথন। না দেয়া ঘাস, তবে 2 বিস্টাণ হঙাগটার 
তীর্থঘগৌরব নিতান্ত বানান নভে? 

বে দেশে গৌতন বছগ জন্মগ্রহণ কপ্র। এমন একও। ঘভন হা শিদ্ধাবণ 
কলিয়াছিলেন, ঘাঠার আলোকে আছ অদ্ধেক ভগত আলোকিভ, যে দেশ 
চৈতন্তের লীলাভৃদি, সামমোহনেক জন্প্তান। পানক্রগের লাধনান্সে ৪) লে 
দেশ কি তীর্থপম্পদে কাঙ্গাল 2৯ সতী পরিয় দেহকলা পিষে ছিয় 


বিছিন্ন হইয়া ইতস্তত বিন্সিপ্ট হইছে ৫৯টা নহাপীঠের কটি হয় তাভাব 


মধ্যে ২২টীই এই বঙ্দেশে । বঙ্গদেশ কি ভার্গেরনে কোনও পেশাপেক্ষা 
হীন ? 

যে দেশে চন্দ্রশেখব ও কামরূপ বর্ঘমান, নে দোশে শ্রক্ষেত্, ভবনের, 
গরা, নবন্ধীপ, কালীঘাট, বৈগ্ভনাথ, গঞ্গাসাণর ও লাঙ্গলবন্ধের মত তীর্থ 
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পকল রভিদাছে, থে দেশে কেবল বুদ্ধ, চৈতন্য 9 বামকুষ্জ নন, রামপ্রসাদ, 
বিবেকানন্দ, দপ-মনাতন, নিত্যনন্ন, সর্বানন্দ, বারদীর বঙ্গচারী ও বিজর- 
রুষ্ণেব মভ সব মহাপ্রক্ৰ জন্মগ্রহণ কবিঘা গিষাছেন, তাভাব ভীর্থগৌবর 
কি কোন সগে এটুকু মান তইবার নম্তাবনা আছে ৮ 
বুঝিঘ।-শুনিবাই গ্রন্থকার, ভারতের বহুতীথ পবিলমণ কনিসাও গ্রন্থ 

লিিবাব নেল। বঙ্গদেশেব তীর্ঘগুনি লইঘাই বেশী ঝুকিরা। পড়িযাছেন। 
তবে বাঠান্ডে পাঠক সম্প্রদার ভাবতেব অন্যান) অহনেগ তীর্গ লিল বিবব্ণ 
ভইতে9 একেবানে বঞ্চিত না ভন, সেজন্য তিনি পবিশিষ্টে প্রধান 
হগুপান কবেকটা ভীর্থেব বথাসস্তব বিবলণ দিনাছেন। রি কেব উপ- 
কাবিত। এ্জগ্ত নিশ্চঘই অনেকটা বুদ্ধি পাইরাছে। 


হে 


গন্থক।ব শ্রীঘক্ত মহেন্দ্রন্দ রাঘ ব্রিপুব। জিলানিবাদী একজন সমাপ্ত 

একান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রস্থলিখনেই তাতার বিচক্ষণতীব সর্বশেষ্ঠ স্ক্তি 
নহে,। ভাতাব বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মঙ্গমত। চাবিদিকে এমন আনর্গলভাবে প্রবা- 
ভিত ঘে, কোনও একটা দিগেব কোন একটা ছন্তষ্টানেৰ কলাফল লইর। 
তাহাকে বিচাব করিতে বগিলে, তাহার প্রতি নিতান্তই অবিচাব প্রদর্শন 
করা হইবে। তিনি সম্পদে 9 গৌনবে বিশেনভাবে অপিষ্টিত গাকিয়াও 
ধন্ম ও দৈনেব মধ্াদ| বিশ্বৃত হন নাই । অচ্ছলতার [ক্রাড়ে পালিত 
হউরাও তিনি, আচাব-নিষট|, সন্ধযাপুজী ৪ তীর্থাদিংন্র ণেই একান্ত 
অন্তরক্ত। তীহার জীবনের উজ্জল যান বদ্ধ বেখা অতিক্রম না 
করিতেই, উপধুক্ত পুতরদেব ইস্তে সকল্গ ভাবার্পণ কবিয়া তিনি বৎসর 
বসব নানারূপ শারীরিক কষ্টন্বীকারপুর্বঙ্ক তীথনত্রমণ করিতেছেন এবং 
সেই সকল ভ্রমণেব আমোদ সর্ক্রপাধাবণকে বিলাইরা দিবাব চেষ্টার 
আছেন। ঘে বয়সে দীশক্িব প্রথবতী ক্রমে অবসানের পথে লুপ্ত হইতে 
থাকে, সৈ বয়সে লোকবঞ্জনার্থে এপ গ্রন্থলিখন-কার্য্ে ব্রতী হওর! যে 
নিতান্তই প্রাবা ০ পুণ্োর কার্ধা, তাহাতে আর দন্দেহ কি ? 
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গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কবজ পশনশীয় স্কান গুলিব বণনা শ্রদান করিয়াই 


সু 


কান্ত হন নাই । ভীথধারীর শবগ্ুবীষ অনেক জ্ঞাতবা কথাও ভিনি 


লিপিবদ্ধ কবিনাচছন । শাক্সাল হইতে তীথবা বাবাধি, তীথধল 


৬ 


হা 
ভূ 
তিহাস ও গাহাজ্সা সম্বন্ধে অভিরণ স্থণ বিবর্ধণী দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে 


ঙে 


্া 


; আতিকষ্টে স প্রত করপিবাঙ্েন | শীথ গুলির উৎপন্তিবিবরগ, 


বি 
নে 


খা 


বামগ্রসাদ, বামরুণ শ্রুতি পশ্ভন টিন ৪ সাধুপুক্ষের জীধনী* 
উল্লেখ কৰিধাছেন | “মাটি কথা, গঙ্গা তাথযাজীব সম্পুণ উপমৌোণা 
কবিবার জনা বতদব “চার আবশাক, শত? টা পবিচ্েে ভিনি বিণত 
হন নাই ৬ এখন কপাল তা বানের ভাজ 

মৃহাভাবছে পাডনাহিত পিছুলেন পান আতি সামাতা হভতনএ প্িগবান 
সদন উহা অতি শ্রদ্ধার সতত গঠন কপিবাছিহলুন । 

গানান আপা কাভে, এগলাবের ণঠ প্রাতিপূর্া দানটাও বঙ্গল।ভি-হাপ 


মন্দিবে তমনি শঙ্জাব হঠিহ গ্ুভাত ঠহলে। 


515 


চু 


শ্রীস্বরেন্দ্রণাথ রায়। 


দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


পাঠকগণের অন্ুকম্পায় প্রথম বানের সহম্র গ্রন্থ অল্প সময়েই নিঃ- 

৫শেধিত হইয়াছিল । খ্রস্থকার “মানবতন্ব্” নামক বুহত গ্রন্থ 'ও বৈদিক 
গস্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত “শান্ত্রতত্ব" প্রথমভাগে খগ্বেদেব সুলভ 
সংস্করণ মুদ্রন কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকার, তীর্থ বিবরণের ২য় সংস্কার এ পর্য্যন্থ 
মুদ্রিত করিতে পারেন নাই । বঙ্গের ধর্মান্তরাগী সুধী গ্রাহকগণেব 
,ম্মুগ্রাহে এই গ্রন্থের পুনঃ সংস্কার প্রকাশিত হইল। প্রথম বান্ত পরিশিষ্টে 
আর্ধ্যবর্তের তীর্থ সকল স্বয়ং প্রদর্শন কবতঃ তত বিবরণ লিপি করা 
ভইয়াছিল; বর্তমানে দাক্গি্াত্যেন রামেশ্বর, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গজী প্রন্ততি 
প্রধান প্রধান তীর্থ ফলও বিশাল রাজ দুর্গেব ন্যায় গব মন্দির সমূহেৰ 
খিবরণ ; এবং পশ্চিম ভারতেব দ্বারকা, প্রভাস প্রভৃতি অতি প্রাচীন 
মোক্ষধাম সকলেব বিস্তৃত কাহিনী নিজে দর্শন কবিয়। কতিপর নতন 
চিত্র সহ সন্গিবিষ্ট কবায় গ্রন্থের কলেবন বদ্ধিত হইযাছে; বিশেষতঃ 
কাগজ ও মুদ্রন ব্যয় পূর্ধের হ্যায় স্থলভ নহে, সুতরা* মূল্য ১৯ টাক। 
করা হইল। দাক্ষিণাত্যের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিদর সমৃত সন্নিবেশিত 
ভওয়ায়, ভারত শ্রমণকারীগণ ও অনেক সাহাব্য পাইবেন মনে কৰি 
'এবার মহাত্মা বিজন্নকৃষ্ণ গোস্বামী জীবনী সংবোজিত করা হইল। 
নিবেদন। ইতি। 

বিনীত 

গ্রস্ককার-_ 


গ্রন্থকারের নিবেদন । 


প্রবল গ্রীক্নাতিশবো ধবাজুন্দনী দন সসাক উত্তগ্ছ ভইঘ। উঠে, সেই 
সণয ঘেমন প্রবল বাবিবর্ষণে ধরণী সুুখাতিত হয়, তখনি 'অধুল্মোর 
প্রাবল্যে, ভঞ্চামীৰ আতভিশবো, সসাব ঘথন গ্রেতের তাগুৰ উমিতে 
পবিণত হইবান উপক্রম হয় তন ভগবানে সি ১ঠান টপিঘা থাকে 


এনং ধশ্মনাঙ্গ প্রন স স্থাপন, সাবুধিগে পরবিনাণ ৪ শোকশিক্ষাশ 
ফু 
উদ্দেশ হুগবানেন আবিভার হয! 


৭ 


হাকেহ অবজাব শহ৭ বলিব 


১ ৬ 


. 


াকে। ই এুধাপ কদিক্ালে ভি, বন্দর পাযভদিগের 'কুমাদশে, 
[ন্মের নামে নখন আপ, আ্টানের নামে হাতা টিন নান অপক্ষ্ম 


রঃ টে রি ্ রি র্‌ 
পাবে দ্রীবে লোকসনাজে জতিষ্ঠালাভ করিজেছিল, নিবীঈদিগের শিশ্যাঞ্জিন 


হী টি ছল, সই গমন ধশ্মস গ্তাপন ভাগ হগবান ইঠরুপ্। শাকাদি ৬১৪ 
হাপ্রভূ আইৈতগ্রপেবের আিভাকে, ক্রু ৪ উক্ডিব শোতে সাধারণ 


লাকেন মলিন অস্থু্ বিলেত ভইদা, কাপট্যপুণ ভঞ্জানীর স্তলে প্রক্ষত 
প্রম ও ভক্তির প্রতিষ্গ, লা ভয় । অনল শ্রঙ্জলিত ভইলে অনিল আপিয়। 
নমন ভাহান সভার ভব, €হমলি হগবহিনল আবিভাবে এবন্টিত আভিনব 
ন্বেঁন পুষ্টিবাধনকর্গে ও নান্তজাুবস পাবরিক মঙ্গল সাধন উদ্দেগ্যে নানা, 
শনে মভাপুরত্্গণ ভগবানেৰ মটবন্তপে জন্ম গ্রহণ শরেন | ভগবানে 
লই সকল মানববপধাবা ভপভারের কথ। এব, বঙ্গদেশে ঘে সকল মহা 
রুষগণ জন্ম গ্রহণ করিব। বঙ্গভুর্নাকে পপি কবিষাছিলেন_তাহাদের পনিজ 
বনী ও অস্ঠুত কীর্তিকলাপ লোকশিক্ষা একা উপ্যোণী বিবেচনায় 
নাস্থান হইতে বংগ্রহ কবির। এই পুষ্থক মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি ) 
এশমণিব সংস্পশে লৌহ বেমন লুবর্ণে পরিণত হর) প্তমনি দেখানে 


ভগব'নের আবির্ভাব হইয়াছিল, যেখানে সতীদেবীর অঙ্গসমূহ পতিত 
হইয়াছিল, যেখানে দেব-খষিগণ পবিত্র বজ্ঞপকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন, 
যেখানে ণজন্যা মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানই 
তীর্থস্থান পলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । তীর্থসকল সাধুসঙ্গলাভের 
একমাত্র উপার। ' সাধুদর্শনে, সাধুস্পে এবং সাধুর মুখনিঃস্যত 
উপদেশাবদদী শ্রবণে, অন্তবের মলিনত। দূর হইরা, চিত্তবৃত্তিসকল নির্শল 
হর। চিন্তবিশুদ্ধি না হইলে বিষয়াসক্তি ত্যাগ হয় না, বিষয়বাসন। 
ত্যাগ করিতে না৷ প[রিলে শান্তি লাভের প্রত্যাশ। স্থদূরপরাঁহত। ভগবান 
্ীরুষ্চ গীতার ভক্ত অঙ্জুনকে বলিয়াছিলেন, কাম, ক্রোধ লোভ এই 
তিনটা নরকের দ্বার স্বরূপ; স্ত্তরাং ইভাঁদিগকে বশীভূত করিতে ন। 
গারিলে হি*সা, দ্বেষ ও* পরশ্রীকাতরতা প্রড়ৃতি মানসিক ব্যাধিসঝল 
বিদুরিত হইবার নহে, এবং কাজে কাজেই তীর্থাদি দর্শনের ফলপ্রত্যাশাও 
নিতান্ত বিফল। 

ভক্তিরূপ অমূল্যনিধি বাহাদেব হৃদয় ভাগারে সঞ্চিত আছে, দেবতা 
ও মহাপুরুবদিগের লীলাক্গষেত্র এই সকল তীর্থদরশশনের লালসা তাহাদের 
অন্তরে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ধর্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীগণ পুণ্যসঞ্চয়-কামনায় 
ধর্মের পবিত্র আকর্ষণে প্রতিদিন দলে দলে তীর্থদর্শনে গমন করিয়। 
থাঁকেন। পুর্ব পদক্রজে ও নৌকা ভিন্ন বাতীয়াতের কোন উপায় ছিল 
নাঃ তাহাতে এক দিকে দস্থ্য তঙ্করের ভর, ও অপর দিকে দালাল, 
সৌতুয়া ও পাণদিগের হাতে নানাপ্রক]ুর অত্যাচার, লাঞ্চন! ও নিগ্রহের 
আশঙ্কা ছিল। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের,সশাসনে এই সকল অত্যাচারের 
*ও সময়ের উভরেরই অনেকটা লাঘবতা হইয়াছে । দ্রুতগামী রেল ও 
ষ্টিমারের সাহাফ্যে এখন অন্ন সময়ে সামান্ত ব্যয়ে ধনী, নির্ঘন, দীন-ছুঃখী, 
আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অকুতোভয়ে তীর্ঘস্থানে গদনপূর্র্ক বাসনা. 
পিদ্ধি করিতেছে । 
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বাল্যকাল হইতেই পৌবাণিক গল্পনকল শবণলালসা আমার 
একান্ত বলবতী ছিল ।: বযোরদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে বামাধণ, মঠাভাবত পাঠ 
কবিয়া লিখিত ঘটনার স্থানগুলি দশন কবিবব জনতা একটা উৎকট বাসন! 
আন্ুভব করিতাম। স্বীয় পিতদেবেব সঙ্গে একবার তীথস্থান দশনে 
গমন কবিয়াছিলান , কিন্তু সকল গ্তান দশন তন" গাখো ঘটে নাই। 
করুণাময়েব রুপায় প্রার দশ বংনধ ঘাবং ভাবতেণ নানা জনপদ, নগবী 
ও তীর্ঘস্তানাদি দর্শন জন বংদবে একপান গমন করিয়া থাকি। শাঙ্তে 
লিখিত আছে, নিকোণ পরিমিত প্রকুতিব লীলাঙ্জেন ভারতবর্ষ হৃমণ 
করিলে মহাগুণা সঞ্চম হম । আমার ইচ্ছ। ছল সমন ভাবত আম? 
করিয়া তদ্বিবরণ গাঠকগণ সমীপে উগাস্তত করিব কিচ্ছু গর্জন 
ক্ষণভঙগুব, আনার পেই বাসনা পূর্ণ হইবাবু পক্ষে নানাবিধ পিষ্ট 
সম্প্রতি “বঙ্গদেশেন জ্তীরবিবরণণ নামে ওহ শু পুগ্কথানি প্রণযূন 
করিলাম । 

৫১টা মহাগাঠ মধো পঙ্, বেহাব্‌ ও উড়িষা, বাহানে ইঠিপৃর্দো 'বেঙ্গণ 
প্রেসিডেন্দী বলিত, উপশ্বর্গভ ২২টা নহাপাঠের বৃত্তান্ত, অপ ১০্টা 
উপপীঠের কথ!, এব সিদ্ধ সর্ধানন্দদের, পবন আবামকৃষ্ণ দেখ, স্বামী 
বিবেকানন্দ, বারদীন ব্রদ্ষচাবী, সাধক বামপ্রসাদ, বিজমরুন্। গোস্বামী 
ও শ্তীপ-সনাতন প্রভৃতি বাঙ্গালাস সর্ধশে? ১১টা সাধক ও মহাপুৰদের 
জীবনী এবং পুণধীন্ের অবতার প্াবামচন্দেন আমোদ্যাপূরী, ভগবান 
শ্বীরষের মথুরাপুরী, মহাশ্রর গ্টৈতগ্যদেবের নবদ্বীপ 9 বুদ্ধদেব শাক্য 
সিংহের সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগর। ইত্যাদি বিববণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। 
নঙ্গবাসী তীর্ঘযাত্রীর একান্ত দর্শনীয তীর্থবাজ পুঙ্ধর, কুরুক্ষেত্র, ভরিদ্ধার, 
নন্দাীবন, প্রয়াগ, কারা, নৈমিনারণ্য প্রন্ততি উত্তর ভারতের যোলটা প্রধান 
প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণও এই পুস্তকের পরিশিষ্ট ভাগে সয়িবেশিত 
ইয়াছে। তীর্থবাত্রার বিপি, তীর্থমাভান্মা, তীর্থের উতপঞ্ভি, ইতিহাস, 
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বারাভী তন্ত্রোন্ত বচনাবলী, তীর্থ গমনাগমনের ব্যয়ের বিবরণ, প্রধান 
প্রধান দ্রষ্টব্যের কথা, ক্রিয়া-কর্দেরি বিধান, বাসের সুবিধা-অস্তবিধা, এই 
পুস্তকে যথাসম্ভব স্থান পাইয়াছ্ছে। তীর্ঘযাত্রী কিম্বা ভ্রমণকরিগণ যদি 
ইহা দ্বার] ঘত্সামান্ত সাহাধ্যও প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে 
করিব । 

উপস'হারে বক্তব্য এই যে, আমি কোন দিন সাহিত্যক্ষেত্রে অগ্রসব 
হই নাই; আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত স-বাদপত্রে প্রকাশিত হইলে অনেকে 
উহাকে পুস্তককাণু প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাদের 
উত্সাতে উৎসাহিত হইয়াই এই ছুবহ কার্যে হস্তক্ষেপ ্ুরতঃ এখন 
পরিণাম চিন্তা করিতেছি । কলিকাতার ল্ুবিখ্যাত স্বণপ্রেস অল্প সময়ের 
মধ্যে এই পুস্তকের সুদ্রঙ্গণ কার্য সম্পন্ন করিরা দিয়াছে । তজ্জগ্য 
বর্ণপ্রেসের কর্তৃপক্ষকে এ্রন্তবীদ প্রদান করিতেছি !* ভাড়াতাড়ি ছাপার 
বরুণ অনেক তৃল-প্রমাদ ঘটিয়াছে ; গুধী পাঠকগণ নিজগুণে ক্রটা 
মাজ্জনা "করিবেন । আমার সুহৃদ বাবু গ্িতীশচন্দ্র রায় বি, এ, মহাশব 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কয়েকটা প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তজ্জন্া 
তাহাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি। শৈব্যা ও সাবিত্রী রচয়িতা 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীমান্‌ £রেজ্্রনাথ রায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া 
দিরাছেন। জগদীশ্বর তাহাব মঙ্গল করুন। পাঠকগণের প্রীতি সম্পী- 
দনার্থে পনর্থনি হাফ্‌টোন ছবিও সন্নিবেশিত করা গিরধ্ছে। ইতি-_- 
হেলানগর- ত্রিপুরা । 
১৩২০ সাল। ) শীমহে্দ্রচনদ রায়। 


সুচীপত্র । 
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জরন্ত্রী দেবা * ঃ ** ৪% 
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তার্থবিববণ লিপিতে হইলেই তীর্থের উৎপতি, মাঙায্মা ও দেশেল 
পর্ণনা করা সঙ্গত হাই গমেই বাঙ্গলাব সঙ্ষিপু “ভীগপিক ব্বিরণ 
গপিল্ কব। গেল) গরতষের পূর্ব প্রান্তে গুজলা সুফলা শঙ্ক 
হানলা যে নিস্ীণ উচ্তত, ঘতিপি উত্তবে উষারম্ডজ্জ ঠিমগিবি, প্রকে 
পলপেশের প্রীস্ত হইত ভি তানেস সামা পথাস্ত বিশ নানাপিদ মন্যুক্গণে 
এপ্ুলালিপধিপুন। পপর গশেদী ভমাদি সঙ্গে মিশিঘা এক প্রাক্কতিক 
ছুভেছ্ঠ দুরপ্রাকার কী ক বনে, দক্ষণে বঙ্গ সপস।গঞ্রের সুনীল 
এননল অন্রাশি ছি ৩ পচজ্ছুন বেলাভমিভে আহত হই দলঞা 
পপ্থাল্নানে উঠা লক্ষ বপিভেছে- আাভাল পন্চিনে বঙ্থমান বু 
পেশ ৪ মপাশ্রলেতোল পর্বিতিসঙ্কুল অনুবানা উচ্চজন সবল হানে ও 
পঞ্চ », তাঠারহ নান ব্গপেশ | শাসনকার্মোর আোকধাণে পাজপুরুবগণ 
বর্ুমাতিত। তই বগলে কোর পপ গতনকটা খন্দ কবিলেদ সাপাপাণব নিকঃ 
££ ননগ উভাগ ছাছিত পঙ্গলেশ বলিয়াত পি 5 । 

নভাভাবত ইতি, লি পণ শান্বগ্র্থে ও এত পঙ্গাপোএপ শানে লে 


চে রী 
সে চীন পানেল শণাপ পচ (বেতার), হল পেশ । উডিছ। 


হর শিজো। হয ভাটি পারল " গানানের গিরি হাপেশ 0 ভেবঙগ 
'ত।ভ , নুপুর, পচাত নিল! “ণপুব।, চট্রুপ ৷ চট্গ্াম।, গা 
শা'লাজানি 5 জেপি প,ঞুযানালতঠ ) এব বঙ্গ প্র রাজালকজ। 
স্বিশাল বাতেগাপ মপ্য দিন 
পন্মা নানক দুইটা 





নু বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


বিশালকায়া পুণ্যতোর। শ্বোতত্বতী পৃথিবীর মেরুদগুসম হি হইতে 
বাহির হইয়া প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে এবং ইহাদেন 
শ্রোতরাশি অবিরত বাঁলুকাকণা বহিয়া সাগরগর্ভে কত শত দেশের টি 
ও বঙ্গদেশকে ক্রমোর্বর করিতেছে । 

পূর্বে বঙ্গদেশের দ্বর্ভমান আকার ছিল না। ঢাকা, ত্রিপুরা, ও শ্রীভট 
জিলার অধিকাংশ স্থ'নই বঙ্গ উপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। করতোয়া 
সমাধ্ভ্য যাবৎ দিকরবাসিনী”--অর্থাৎ রংপুর হইতে ত্রিপুরার পশ্চিমৰন্তী 
ভুঁভাগ ত্রন্মপৃত্রের প্রবল আোতগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমে বালুকাকণ, 
সন্মিলনে চব পড়াধ, পাবনা, মরমনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, ্ীহট্ট প্রভৃতি 
জিশার অনেকানেক পরগণার উংপন্তি হইয়াছে । পুবাকালে 
রংপুরের কিঞ্িৎ দক্ষিণেই বঙ্গ উপসাগরের মোহনা ছিল। মহাভারতেন 
নভাপর্কেে দিগবিজয় র্বাধ্যায়ে এবং অঙ্জুনের মুণিপুর-প্রবেশ উত্যাদি 
নিবরণ পাঠে অবগত হওয়া বায় যে, এই সকল স্থান ভংকালে জলমর ছিল 

উত্তর-পূর্বদিকের পর্বতভূমি দবাবাই তখন বাতীয়াত হইত। মোপলমান 
বাজত্বের এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহের উত্তরে “দশ কাহ্নীর। 
সরপুর” নামক স্থানে ১০ মাইল পরিসরবিশিষ্ট ছিল; নদী পার হইতে 
?শ কাহন কার্ষাপণ পাটুনির মঙ্ুরী ছিল বলিয়া তাহীকে অগ্যাপি “দশ 
কাহনীয়া সেরপুব” কহে। এই নদ বর্তমানে ক্রমে ভরট হইয়! একটা 
সামান্য-পরিসর-বিশিষ্ট নদীতে পবিণত হইয়াছে । দসেনিবশীয় রাজাদিগেব 
বাজন্বসময়ে সোনারগাঁও ( নারায়ণগঞ্জের অপর তীরবর্তী কলাগাছ! ও 
বৈগ্যের বাজারের নিকটবর্তী স্থান) প্রধীন বাণিজ্য বন্দর ছিল ; অর্ণবপোত 
ইত্যাদিতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকায় ইহাকে *গুণ বৃক্ষের নগরী” বলিত। 
ইতিবৃত্তলেখকগণও তত্দক্ষিণে বঙ্গসাগর ছিল বলিয়া নির্ধারণ করিনা 
শিয়াছেন। 

পুরাণে ব্রগপুত্রনদ লৌহিত্যসাগর বলিয়া বণিত হইয়াছে। ইহা 


বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। ৩ 


ত যোজ৯/বিস্ত,ত ছিল। মরমনসি 5. পাধনা ও জিপুধাৰ কতক স্কান 
কামরূপের অস্তভূক্তি ও জলনিমগ্র 'ছল। দহাভারতীয় মহাপরান্তানিক 
পর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, পাঞ্জগণ মহাপ্রস্থানকালে পৃথিবী লমণ মানসে 
লৌভিত্য সাগরের পাব দিযা ক্রমে দ্সিণবাহিণী হইয়া লবণ সমুদের 
' ভায়তসাগর ) উত্তর তট দিঘা পশ্চিমাভিমুখে দ্াবকাপুবী ও তথা 
ঠইতে উত্তরবাহিনী হইথা হিমালঘ গ্রমন কবিযাছিলেন। পৈদিকযগে 
ভারতবর্ষই দ্িকোণ পৃথিবী বলিখা বণিত তইযাছে, ইঙাকে জক্ু্রীর 
অন্তর্গত ভাবতবর্ষয বলিত। তন্মধো ঘে সকল গনপাদে মভাম্মাপণ জন্ম 
পরিগ্রহথ কন্যাছিলেন, গ্নে স্তনে ভগবান্‌ অব তী্প্ঠইমাচিলেন, কিনা, 
পূণ্যতোর। নদীনকল বে গ্ৰান হইতে প্রবাঠিত হইযাছিল ব| ভাতাদের জব 
বেশ্যে স্থানে দেবতা বা ধন প্রতৃতিন আমন 5ছিল, কিশ্থা থে যে স্থানে 
“দবগণ ও খধিগণ এবজ্ঞাদি কারিয়াছিলেন ১" সেই সকল স্থানই পরম* 
পবিত্র তীর্থ বলিষ! পুবাণাদিতে বণিত। এ গুবাণ-পনিত পৃথিবী এ :/ 
করা মভান্‌ পূণ কার্া বলিঘ। উক্ত নি | 

তন্ত্রুড়ামণিমভাগীঠে উল্লেগ আছে, দঙ্গএ্রজাপতির শিব-বিহান 
মহাযজ্ছে সতী দেবী পতি-নিন্প। শবণে দেভত্যাগ করিলে পব মতাঙ্গেব 
প্রাণ-প্রতিম। প্রিয়তমা সভীর মুতদেত স্বন্ধে লইয়া উন্মন্তবৎ নৃত্য করিতে 
করিতে সমস্ত পৃথিবী ( ভাবতবর্ষ । পরিভ্রমণ কলিয়াছিপেন। রোব সেক্ট . 
সতীদেহ চক্রদ্বার। বিথণ্ডিত কবেন। যে নে স্থানে সভী-দেহ পতি 
হইয়াছিল, সেই সেই স্থান মাগীঠ বলিনা কথিত তষইগ়্াছে। 
প্রত্যেক পীঠস্থানে বিষুচক্র-পরিক্ষত মাগ্চাশক্তিব নিত্য চিন্ময় দেহের 
অঙ্গ-প্রত্যঞ্গ পাতে যেমন এক একটা শ্তি-স্বন্ূপিনী মহামায়া আবিাব 
হইয়াছে ; তদ্ধপ ভোলানাথেরও এক একটা ভৈরবনৃষ্ঠি তথায় দেপিতে 
পাওয়া যায়। ভগবান্‌ ভ্বোলানাথ জগতে সত্তী-প্রেমের আদর্ণ শিক্ষা 
দিবার মানসেই যেন ব্রৈলোক্য কল্যাণজনক ভৈরবমৃঠি পরিগ্রহ করিয়া 


ঘি বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


ভগায় বিরাজ করিতেছেন । 'ধগ্ঠ অত্যাশ্চ্য্য অতৈভুক এই স াস। ষষে 
নে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হইয়াছিল ; তাাকেই মহাপীঠ বলে। এইট 
গমস্ত স্তান হিন্দদিগের পরম পবিত্র তীর্থ । * সমস্ত ভারতবর্ষে এবন্িধ ৫১টা 
মহাপাঠ আছে। পাঠকগণের অবগতির জঙন্ত বারাহীতন্ব-লিখিত দেবীব 
নাকা স্থানান্তরে উদ্দ,ত কলা গেল। | 


তীর্থযাত্রাবিধি | 


৯ জতক্টা ও কা 


১। শুদ্ধ কালে ,ভী্থ” দর্শন করিবার বিধান ঠ্াঙ্গে লিখিত আছে । 
হদ্ধকালে বিশ্বের, পুরুনোন্তন, বৈদ্ভনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনাঁদ 
* ঘেবতা'দশন পি গঙ্গ। শ্লানাপি নিষিদ্ধ বটে । লাভার। পৃর্ষে একবাব দশশন 

1ন্রানাদ করিষাছেন ; তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নভে । গরাক্ষেত্রে পিক 
'দবার জগ্তী কাল দোষের বিচার নাই, কিছু মহাগুরু-নিপাতে সন্বংসব কাল 
সয়া পিপ্ত দনি, গঙ্গাদি তীর্থে সরান ও অন্তানা ভতীথে দেবদশনাধি 
"তীয় কাধাউ নিষিদ্ধ । 

১। ভীথবাণা। করিতে ভইলে বাত্রাব পুবব উ্তান দিবসে হবিষ্যা- 
বা হঠয়। সনম কবিরে, বাত।ব পুর্ব পিনে মস্থকের কেশাদি মু্ডন 
+কউপবান বশরবে 'এব- ধারন পিন গথপতি দেবের প্রজ।, আরদিতাদি 

, "লগ্রহের সুজা, উষ্টদেবেব পূ ও বৃদ্ধি শরান্ধাপি করিব বাক্ষণাদি ভোজনেব 
1স ভাব করিঘ। শুভ লাগ্ন নাত্র। করিবে । 

৩। তীর্থবাত্রাকালী সর্ধদ! সবত প্াকবেন, ছন্র, পাকা ও 
গাল্কী প্রভিত বান-বাহন পরিত্যাগ করিবেন | পদরজে কষ্টপৃর্বক তীর্থ 


বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। € 


দশন যহী 'পুণা কাধ্য বলিয়া উক্ত আছে। দূর দেশে যাইতে ইইনে 
নৌকা, গাড়ী ইত্যাদি দুষ্ট নহে । স্্ীসেবা সব্বথা পবিত্ঙ্গা। 

১। যাহার চিন্তসঘম হইযাছে, বাহার তস্ত পদাদি সযত আছে, 
অথা২ বাঙ্ত। অবৈধ দানগ্রণ, কুংদিং স্তানে গুমন। অভঙগণ ভক্ষণ, 
অপবিমিত আহার, ইদ্দিয় বন, ক্রোপাদি বিপুব অপবাবচার কাধ্যা 
হইতে যিনি বিবত আছেন, যিনি ভীথমাভাক্থাপি অবণত আছেন, তিনিই 
হীথ-ফললাভেব সম্পূর্ণ অধিকাবী । 

৫। শাস্ে উক্ত হইয়াছে 

চক) 'নিণা পাপরুতা ভীথে 
ভবেৎ পাপশ্ত স'ঙ্গয়ঃ । 
বছুক্ত ফলদ, ভীথ,* 
হবেত শুদ্ধাতবনাম নুণান্ঠ। 

অর্থাৎ ভীর্থগমনে পাপকারীপিগেব পাপক্ষন ভষ, কিছ চিত্তশ্ুদ। ব)'ক 
ভীর্থেব সম্পূর্ণ ফলভোরী হন। 

গা) “পিগুদান, ভপঃ শৌচ 
ভীর্ঘনেৰ। শুভ ভগা। 
নব্বানোতঙ্ত ভীর্থানি 
বদি ভাবো ন নিশ্মীলঃ ॥” 

অর্থাৎ চিন্তরুক্তি নিশ্মল না হলে পিওুদান, ভপন্তা, শো, ভীর্থসেও। 
সমস্ত নিক্ষল | 

রগ “দো লুন্ধঃ (পশ্তনঃ কু বে। নাস্তিকো বিদয়াগ্কঃ | 
নর্বাতীর্থেন্বপি ন্লাতঃ পাপমলিন এব সঃ । 
বিমষেততি স.বাগো। মানসো মল উচাতে ॥ 

অর্থাৎ দিনি লু, পিশুন, ক্রু র, নাস্তিক, বিসয়ে একাস্থ আসক্ত, 
ইত্যাদি মানসদল দ্বারা অন্তরঞ্জিত তিনি সর্বাতীর্ঘে প্লান করিলেগ নিষ্পাপ 


৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


হইতে পারেন না। দেতস্থিত মল দূর হইলেও মানব নিশ্মীল হইতে 
পারে না। অতিরিক্ত বিষয়াসক্তিকে মানস মল কনে ; সুতরাং তাহী। হইকে 
বিরত হওয়। কর্তব্য । 

৬। তীর্থসকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত তইরাছে ; বথা-_ স্থাবর, জক্ষম 
ও মানস! 

. ক) স্থাবর তীর্ঘ--অবোধ্যা, মথ্রা, হরিদ্বার, কাণী, কাঞ্চি, পুন, 
প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, গয়! ও গঙ্গা ইত্যাদি মোক্ষধাম ও মহাপুণ্য তীর্থ সকল 
স্থাবরতীর্ঘ বলিয়া! পাঁরচিত, কেন না এই সকল স্থানে তীর্থমাহাত্তয স্তানেই 
মহদ্ধ। 

(খ মুনিখষি ও রক্ষবাঁদী ত্রাঙ্মণগণ বেদাদি শাল্সজ্ঞানে, এখ- 
শান্সজ্ঞানান্রূপ উপদেশ দানে, উপদেশান্থ্রূপ অনুষ্ঠানে ও আদর্শে মানব- 
গর্ের মনের মালিনা দূর করেন বলিয়া াহার। জঙ্গম তীর্থ নামে খ্যাত। 
অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশ পালন এবং নিশ্মীলচিত্ত সাধু ব্রাহ্মণদের উপদেশ 
শ্রবণ ও তাহাদের সদনুষ্ঠানাদি অন্ুকরণাদিই জীবস্ত তীর্থ । 

(গ) মানস তীর্থ ঘথা_ সত্য, শৌচ, সর্বভূতে দয়া, সারল্য, স্যদ, 
ইন্দিয়াদি দমন, সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি। ইহাদিগকে ভৌমতীর৫থও কতে। 
'ধিনি এই সব তীর্থে জাত অর্থাৎ এবখিব গুণসম্পন্ন হন, তিনি পরম গতি 


প্রাপ্ত হন। 

৭। তীর্থে গমন পূর্বক তীর্থ ও তীর্থাধিষ্ঠিত দেবতার দন, স্পর্শন, 
পূজী, প্রণাম, প্রদক্ষিণ, স্তোতরদি পাঠ, দান, ধ্যান, তীর্থজলে স্নান, সংকল্প 
তপণ, পিতলোকের কার্ধা, ব্রাহ্মণাদি ভোজন, দরিদ্র সেবা, সকথা শ্রবণ, 
সত্য ভাষণ, সর্গা মিথা। পরিহার পুর্বক সাধ্যমত পরোপকার ইত্যাদি 
সদনুষ্ঠান করিতে হয় এবং পরের গীড়াদায়ক কোন কার্য করিতে নাই। 
হিংসাদি পরিবজ্জিত হইয়া, ধিনি তীর্থভ্রমণ করিতে পারেন, তিনি সর্ব পাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া অস্তে পরমপদ লাভ করেন। 


বারাহী তন্ত্রোক্ত বচনাবলী। 


এ্গরন্ধ, হিস্ুলায়া, ভৈরবো ভীমলোচন:। 

(কান্টরৰী স! মহামায়া বিগুণা না দিগন্বনী ॥ ১ 

কববীবে ত্রিনেং মে দেবী মভিষ-মন্দিনী | 

ক্রোবীশো ভৈববস্তর সর্বাসিনধি প্রদাষকঃ ॥ ৯ 

স্বণন্ধাবাৎ নাসিকা মে দেবস্বগ্থ্যক তৈরণও 

শ্ন্দনী স। মভাদেবী শ্নন্দা তর দেবতা 0০০ 

কাশ্মীরে কঠাদেশশ্চ (রসন্ধোশ্বৰ ভৈববঃ । 

মহামায়া ভগবতী গুণাতীভ। বরপ্রুদা ॥ ৪ 

জালামুগ্যাং মহাজিহব। দেন উত্মন্ত ভৈরব অঙ্গিকা সিদ্ধিদানারী ॥ ৫ 
স্তনৎ জলন্ধবে মম ভীষণো ভৈরবন্তর দেবী ত্রিপুবমালিরনী ॥ ১ 
হগ্ঘগীঠৎ বৈগ্যনাদে বৈগ্ঠনাথস্ত তৈরবঃ দেবতা জগ্নতর্গাপ্যা ॥ 
নেপালে জানত মে শিব কপালী উৈরন শরীমান মামার চ দেবতা ॥৮ 
মানসে দক্ষতস্তো মে দেবী দাক্ষাপণী ভব । 

অমরো ভৈরবন্ত্ সব্বলিদ্ধি প্রদায়কঠ ॥ ৯ 

উৎকলে নাভিদেশস্ত বিশ ক্ষেতরমুচ্যতে | 

বিমল। সা মহাদেনী জগন্নাগস্থ ভৈরবঃ ॥ ১০ 

গঞ্ডক্যাং গগুপাত*্চ তত্রসিদ্ধি নসর । 

ভত্র সা গণ্কী চণ্তী চরূপাপিঙ্ক তৈরবহ ॥ ৯৯ 

বভলায়াধ বামবীভর্বভলাখ্য। চ দেবত। । 

ভীরুকো ভৈরবে। দেবঃ সর্বসিক্ষিপ্রদারকঃ ॥ ৯৯ 


৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


উজ্জ্নিন্যাৎ কর্প,রঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ 1 
ভৈরব সিদ্ধিদঃ সাক্ষীদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকী। ॥ ১৩ 
চট্টলে দক্ষবানুর্মে ইভরব শ্চন্দরশেখরহ | 
ব্যক্তরূপী ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা । 
বিশেষতঃ কলিবুগে বসামি চন্দ্রশেখনে ॥ ১৯ 
ত্রিপুরার দক্ষপাদে। দেবী ত্রিপূরন্দরী | 
ভৈরব জ্তিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্টপ্রদারক$ ॥ ১৫ 
ত্রিস্রেতায়াৎ বাম়ুপাদে! ভ্রামরী ভৈরবোহুম্বরহ ॥ ১৬ 
যোনীগীঠৎ কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা । 
খত্রাস্তে মাধব সাক্গাতুমানন্দোহথ রব £। 
সব্বক। বিহরেদ্দেবী ত্র মুক্তিন সংশবহ । 
তত্র শ্ীতভিরবী দেবী তত্র নক্ষত্র দেবতা । 
»প্রচণ্ড চগুকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাশ্ষিকা। 
বগলা কমলা তত্র ভ্বনেশী স্ুধূমিনী । 
এভানিন বর পীঠ।নি শৎসস্তি বর ভৈরব । 
এবং তা দেবতাঃ সব্বা এবং তি দশউভরবাহ । 
সব্বত্র বিরলাচাহৎ কামরূপে গৃহে গুভে । 
গৌবীশিখরমারুহ্য প্ুনজন্ম ন বিছ্ভাতে । 
করতোয়া সমারভ্য যাবদ্দিকরবাসিনী 1. 
শত ঘোজন বিস্তারুৎ ভ্রিকোণৰ্ সর্বসিদ্ধিদ- | 
€দবা মরণমিচ্ছন্তি কিৎ প্ুনর্মীনবাদয়ত,॥ ১৭ 
অঙ্গুলীবুন্দৎ হস্তম্ত প্রয়াগে ললিতাভবঃ ॥ ১৮ 
জয়নস্ত্যাৎ বাম.জজ্বাচ জঘভ্তী ক্রম্দীশ্বরঃ ॥ ১৯৯ 
ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরব স্ষীরকণ্ঠকঃ । 
বৃগান্চা সা মহামায়া? দক্ষাকুষ্ঠৎ পদৎম্ম ॥ ২০ 





লি 


৬ 


বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । ৯. 


নকুলীশ কালী পীঠে দক্ষপাদান্ুলীবুচ। 
সর্ধপিদ্ধিকরী দেবী কালিকী তন্ন দেবতা! ॥ ১১ 
হৃবনেশী দিদ্ধিরূপ। কিবীটস্থা কিনীট ত£। 
দেবতা বিমলা নারী সম্ত্তে। ভৈরব স্তরথী | ১৯ 
বাবাণস্তাং বিশালাক্গী দেবতা কালভৈরবঃ 1 
মণিকর্ণীতি বিাযাতা কুগুলঞ্চ মমঞ্তেই ॥ ২০ 
কান্যাখমে চ মে পুন নিমেষো। ভৈরব সত 
নব্বানী দেবভ। তর ॥ ১৪ 

কক্ষের চ গুল্ফতঃ স্তাপুনারী চ সাংবরা অখনাথস্ত তৈরব: ॥ ০৪ 
মণিবন্ধে চ গায়তরা সব্বানন্নস্ত ভৈলবঃ 1 ২৪ 
প্রীশৈলে চ দম এ্ান। মঙালক্ষীস্ত দেবতা, 
ভৈনবঃ সন্গবানটৈ। দেশে দেশ বাবস্তিত১ ॥ ১৭ 
কাঞ্ধীদেশে চ কঙ্গালো ভ্রৈরবঃ রুরূনামকট 
'পতা। দেবগন্থার্যা 0১৮ 

নিতঙ্গ: কালমাধবে ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গ্চ দেবী কালী সুসিদ্িদা 
দষ্ট। দুষ্ট নণস্কতা মন্নিদ্ধি মবাপ্র,রাত ॥ ১৯ 
শোনাগ্যে ভদ্রসেনস্থ নন্বাদাখ্যা নিতম্বকে ॥ 5০ 
বামগিরৌ ভগা নালা শিবানা চও ভৈরব ॥ 2৯ 
নুন্দাবনে কেশক্গিল উদানারী চ দেবতা 
ভাতেশো রব স্তর সর্ধসিদ্ধি শ্রদাদুকঃ ॥ ০৯ 
স হারাখ্যা উদ্ধদস্তো দেবী নাশ্বায়ণী স্তুটো। ॥ ১০ 
অধদস্তো মহারুদ বারাভী পঞ্চসাগলে ॥ ৩৪ 
করতোয়াতটে তল্লহ বামে বামন ভৈরব । 
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্গরূপা করোছ্বা | 5% 
উীপর্বতে দক্ষ গুল্কঃ তত্র শ্রান্রন্দরী পর । 


সিহত বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


সর্বসিদ্ধিকরী সর্ব্বা সুনন্দা নন্দ ভৈরবঃ ॥ ৩৩ 
কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্ফঃ বিভাসকে | 
ভৈরবশ্চ মহাদেবঃ সর্ববসিদ্ধি শুভপ্রদঃ ॥ ৩৭ 
উদরঞ্চ প্রভাসে মনে চন্দ্রভাগ! বশস্থিনী বক্রতুণ্ডেো! ভৈববঃ ॥ ৩৮ 
উদ্দৌষ্ঠো ভৈরবপর্বতে অবস্থ্যাখা মহাদেবীলম্বকর্ণস্থ ভৈরনঃ॥ ৩৯ 
£চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুকাখ্য। জলে স্থলে । 
ভৈরবঃ সর্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিরঙূত্তমা ॥ ৪০ 
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেলী বিশ্বমাতৃকা । 

২ দণ্ডপাণি ভৈরবস্ত বামগণ্ডে তু্নাকিনী । 
ভৈরব বৎসনাভতস্ত তত্রু দিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ 
রত্ববল্যাং দক্ষস্্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ ॥ ৪২ 
মিথিলায়াৎ উমাদেবী বামস্কন্ধো মহোদরঃ ॥ ৪৩ 
নলহাট্টাং নলাপাতো৷ যোগেশে। ভৈরবস্তথা 
তত্র সা কালিক! দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা ॥ ৪৪ 
কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে অভীরুনণম ভৈরবঃ | 
দেবতা জয়ছুর্গখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী ॥ ৪৫ 
বত্রশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্ত ভৈরবঃ । 
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিব-মদ্দিনী ॥ ৪৬ 
বশোরে পাণিপদ্ঞ্চ দেবতা বশোরেশ্বরী 
চওশ্চ ভৈরব স্তর যত্র সিদ্ধি মবাপুয়া্ ॥ ৪৭ 
অট্রহাসে চৌষ্টপাঁতো। দেবী সা দুল্লরা'স্থৃতা । 
বিশ্বেশো ভৈরব স্তত্র সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥ ৪৮ 
হারপাতো নন্দীপুবে ভৈরবঃ নন্দিকেশ্বরঃ | 
নন্দিনী স। মহাদেবী তত্র সিদ্ধিন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ 
লঙ্কাস্বাং নুপুরঞ্েব ভৈরবে রাক্ষসেম্বরঃ | 


বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । র 


এ 
/ 


: উন্্রাক্ষি দেবতা তর ইন্জেনোপানিতা পুবা ॥ ৫৯ 

বিরাটদেশমধ্যেত পাদাঙ্থলী নিপাতন-। 

ভরবশ্চামৃভাধ্যশ্চ দেবী তত্রান্থিক। স্তা ॥ ৫১ 

অন্রাস্তে কথিত পুত্র পীঠনাখাদি দেবতাঃ । 

ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পৃজয়েচ্চগ দেবতা । 

ভৈরবৈ হিয়তে সব্বৎ জপ পুজাদি সাধন | 

অজ্ঞাত ভৈববপীঠ পাঠশক্কিঞ শঙ্গর | 

প্রাণনাথ ন সিপোস্থ কল্প কোটি জপাদিভিত ॥ 

ইতি তঙ্গচড়ামণি পীঠ নিণয়ে । 


উপরোক্ত মহাপীঠেব মণ্যে ব্ঙ্গদেশে যেসকল মহাপীঠ আছে এব 
নাভান অগ্তদন্ধান সন্তকবূপে প্রাপ্ত হগদ! গরিবাছে, হতাহাল একটা স্টীপন 
প্রদত্ত হইল । পীাঠেব অপিষ্াভা উভৈন এব পীঠাধিষ্ঠাবী দিবীৰ 
নাম ও তন্ধ না জানিনা, মহাপাঠ প্রানে নিজ উষ্টচ্চেনভান উপাপন! - 
বিলে কোটা কল্প কাল ব্যাপিয়। জপাধিন, মন্তষ্ঠানেও সাধকেন সিদ্ধি 
সস্থাবনা নাই--এমভত তে উক্ত হইয়াছে! মহাপাঠি পাতীত থে সক 
পাঠ ও মহাস্বাগণেব জন্ম স্তান ও পূণাতোর। নদী সকল অপপ্তিত আছে ৪ 
“৭ থে স্থানে অবতার আবিাব ভইনছিজ, সেই সকলে স্তটিলেল বিলনণহী 
এই মআখ্যাধিকাসপ্র্নপবন্ধ কবা গেল । 


সাপটি 


ত্রিপুরাস্ুন্দরী 1 


দিককরবাসিনী কালী। 


“ত্রিপুবারা* দক্ষপাদে দেবী ত্রিপুরস্ুন্দরী। 
ভৈরক-ত্রিপুরেশশ্চ সর্ধবাভীষ্টপ্রদায়কঃ 1” 
ভারতের পুর্বপ্রাস্তে যে পর্বতমালা উত্তরে তিমালয় হষ্টুতে দক্ষিণে 
সমুপ্র পর্যন্ত বিস্তু ত থাকিয়া ব্রহ্গদেশের সীমা নির্ধারণ করিয়াছে, ক্র সকল 
পর্বতের মধ্যবস্তী কতক 'স্কানকে পার্বতা ব্রিপূবা বা স্বাধীন ত্রিপুবা 
রাজ্য কহে। ইনার উদ্তবে কাছাড় ও শ্রীহট, পুর্বে লুসাই প্রদেশ, দক্ষিণে 
ট্গ্রাম, পশ্চিমে শ্রীহট, ব্রিটাশ ত্রিপুরা ও নোরাখালী জিলা । দেবী 
ত্রিপুরা সুন্দরী চট্টগ্রাম পর্বত মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন । অতি প্রাচীনকালে 
দেবী ত্রিপূরা-বাজবংশের মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্তক আনীত হইয়া তদদীর 
বাজধানী উদয়পুরে স্তাপিত হ্ইয়াছিলেন । মঙ্াবাক্ত ধন্যমাণিক্য তাহার 
নবাব জন্য নানা স্থনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন । 'তদন্তসারে সমাবোতে 
দৈনন্দিন পূজাদি অগ্ভাপি নির্বাহিত ভইতেছে। উভান স্থাপয়িতা ব্রিপুব- 
রাজবংশের সংক্ষিপ্র ইতিবৃত্ত "লেখা এস্কলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ননে 
করিয়া সে বিষয়েও কিঞিৎ লিখিতেছি |. 
ত্রিপুরা অতি প্রাচীন রাজ্য । ভারতে যে সমস্ত হিন্দু নরপতিগণেব 
রাজ্য বন্তমান আছে তাহাদের সকলেরই কালক্রমে পুর্ব হইতে কড়ি 
পরিবপ্তন ঘটিয়াছে. কিন্ত ত্রিপুররাজ্যের পরিসব ক্রমে হ্বাস প্রাপ্ত হইলেও 
ইহার প্রাচীনত্ব কিন্বা রাজবংশের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই । চন্জ্রবধ- 
বতংশ মহারাজ যষাতি তাহার পাঁচ পুক্র মণ বছু, তুর্বস্থ, ত্রহা ও অন্কে 


বঙ্গদেশের ভীর্থবিবরণ। ১৩ 


মতিক্ম করিক্। কন পুন পুরুকেই সামীঙ্জা প্রনান করিরা'লেন। 
পিতা পুন্রগণমনে নত বদশালী দ্ন্থ কভিপস অচল সমভিখাভানে 
১:৭৭) হইতে পব্ব িমখে আসিয়া কিরাত দেখস নাজ্ঠাবনকে পবাজত 
“বই: এই নৃতন রাজ স স্থাপন কবেন। মহারাও জজের তিপুর নামে 
এক বিক্রমশালী পুল জন্মে, “তনি মহাদেবকে $%*করিন। নানাবিধ বু 
শা হইয়াছিলেন এনা নি নামান্থুসাবে বাজোপ নামাতিকরণ কারয়া- 
ভিপেন। তদবণি ঘগগগাস্থস পধান্ত সেই নামেই বন্তদান থাঁকয়। ভিন্প- 
সমাজের গৌবব স্বকপ গ্ৰানীন রিপুরার রাজব এ শণকলোচি কি 
কগ।প, আট্াব নীতি বাবহাৰ অক্ষুপ্ধ রাখিনা আসিনেডেন। মহইাভাবতের .. 
সহাপবের দিগবিচন প্রন 'পাঃমে এব ভঙ্গাপি শানে পিপুব পাজ্গোব উল্লেগ 
সত ভন | 2ভপা ইহার টান বিষয়ে কো ম এস লাই 
পবাকালে হইুঙ্চ পচা আতি বিস্তু ত ভি! , উরে কাঞাড ভহতৃতী 
“পে উট্টগ্রার হমান্ত সগগ উভাগ ধিপুব পঃছেরর নাসনাহীন ছিল। 
শত আছে, ভাপ পবা খন জিপুবপাছ মহার।ল লোন, দক্ষিণে 
সপকান বিন 6 শিগিদ এসনদান তচ পর্যাঞ্ সম্ত প্রদেশ পক সময়ে 
5দ কবিস, আপন নান পাগ্রপ্রীর কবিবান দশ) “পট সক প্রচলিত 
পিপিন ; অধৃন। ভিত তা এপুপাক বলিয। প্রচলিত, হা পাঙ্গাল! সন 
হইতে তিন বংলা জাগান | অহাবাছি বিনে নেও (হেনেধ চি ॥ 
পনচান মতে পুন গনেশ, সলকে অগ্থাপি মহাব।ছগলেশ থাথাটে একট: 
“ পনী অতিবিদ্ঞ নদ আনত কনিয়া দেওন চঠস, গালে ধণ আলগা 
হান উপব সি ঠাদন পন পির ভদপলি অভিনেি রণ 'অপ্প হয়| 
এপুবরাজবশ লো বাগ উন্গব শীন নসগতিদিগেন স্টার বার 
এদশীনে লাভা শা ণশা পলিিল £ এক সঙাৰে পারেশ্নে প্রবণ পবা াস্থ 
এব সৈ্ঠবাতিনা দিপর পাজা অথিত করিবার উদ্ধন করিলে তংকালীন 


পাড্ী সেনাপতিগদুল আন এ কলির) সদ তশ্া ভারোচণে বণাদেশে 


১৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


যদ্ধক্ষেত্রে গমন করির়। ভীষণ সংগ্রামে রণগ্গেত্রে শক্র বিনাশপুর্বক 
বিজয়মাল্যে স্বশোভিতা হইয়াছিলেন। ত্রিপুররমগ্লীর এই বীর্বগাথাব গ্তাৰ 
বীরত্বকাহিনী সমগ্র হিন্দস্থানেও ২।৩টার অধিক দৃষ্ট হয় না। 
ত্রিপুরা-রাজবংশে ধর্মমাণিক্য নামে এক রাজ! ছিলেন, তিনি প্রকৃতই. 
ধর্মের অবতার ছিলেন। তাহার রাজত্বদমরে নানাবিধ সংকার্য্য অনুষ্টিত 
হইয়াছিল, কুমিল্লা সহরে স্ববৃহৎ ধর্মসাগর নামক দীর্থিকা বু 
অর্থব্যয়ে ছুই বৎসরে তাহার আজ্ঞায় খনিত হইয়াছিল। তিনি বঙ্গেব 
তাৎকালিক মুসলমান রাজধানী স্ুবর্ণগ্রাম আক্রমণপুর্ব্ক সুলতান আবুল 
আহীঙ্গদ সাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং স্ুবর্ণগ্রাম ুষঠন্‌ করিরা বভ 
ধনরত্বের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ধর্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুজ 
বার্শিকাগ্রগণ্য মহারাজ ধন্যু মাণিক্য চতুর্দশ শকান্দাতে পৈত্রিক সিংহাসনে 
'আারূঢ় হন। তিনি স্বপ্রাদিষ্ট তইয়া চট্রলাচলের নিভৃত,অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত 
দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর আবিষ্কার করেন। আপন: রাজধানী উদয়পুব 
.মধ্যে আনিয়া ইহাকে স্থাপন করিরা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নিম্মীণ ও এক 
প্রকাণ্ড দীর্ঘিকী খনন করিয়া দেন। কালক্রমে উদয়পুর রাজধানী পবি- 
ত্যক্ত হইলে আগরতলায় রাজধানী আনীত হয়। ত্রিপুরা রাজবংশ দান- 
শীলতাগুণে বিখ্যাত । মহারাজদিগের প্রদত্ত কত দেবোত্তর, ব্রহ্ধোত্তর জমী 
.ও দেবালয়, বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, দীর্ঘিক-_ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জিলায় 
অগ্ভাপি বর্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব ও দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। 
১২৭২ ত্রিপুরা অব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাছুর রাজাসনে 
আরূঢ় হন। তাহা রাজত্ব সময়ে আত্ম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাহার 
বাজত্বের উত্তরাধিকারী নির্ণয় নিমিত্ত ব্রিটিশ বিচারাদালতে মোকদামা 
উপস্থিত হয়। মোগল বাদশাহগণের সময় হইতে ব্রিপুর রাজোর 
নীমানা নিদ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। পর্বতের নিয়স্থ পরগণাসকল 
চাকল। রোসেনাবাদ নামে একটা স্থায়ী করদ রাজ্য বলিয়া নির্ধারিত 


বঙ্গদেশের তীর্ঘবিৰরণ । ১৫ 


হয় এবং পর্বতভূমি স্বাধীন বাজান্ধপে মাঠাজের সব্প্রকীর শ্রালনাধীন 
ঈবকে। 'ত্রিটিশ গব্ণমেন্টের অধীনেও সেই নিয়মই অস্তাপি বন্তমান 
বহ্িযাছে। মভারাজ বীরচন্্র মাণিকা বাহাছুব হংলাী, বাঙ্গালা, 
পার্পী প্রভৃতি নানাবিধ ভাষার, এব সঙ্গীত, শিল্প, চিন প্রদান 
দাবতীয় বিগ্ভা় আতশর পাবদশী হলেন তাহার বাঞ্চত সময়েই ধিটিশ 
নাজোর অন্রকবণে রাজত্বের আইন কানন, আাফিস অফিস ইতি সমপ্থ 
নস্কত হয়, এব আগবতলা বাজগধানীব অধীনে শানন কাধা মুচাকক্জণ 
পরিচালন ভন্ত কৈলাসঠব, উদয্নপুব, ,সাশাম্ড়া, বিপনীয়। শামে চারিটা 
সব্ডিবিসন হয ও তগাধ উপনুক্ত সাজকম্মচাবা নিষুক্ হয়। বাডস্ব, 
বিভিল, লিটন, পুলীশ, মাবকারী, মেডিকেল, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় 
শশিভাগই ব্টমান আছে এতছিন অঞ্জি আসে, সব্যোচ্চ বিচারাদালতে 
এব” দববাবে সমস্ত বাঙকার্যো? চুডান্ত পিপণন্তি হয়। বর্তমান রাজোশ্বর 
পঞ্চত্রী শ্রীযৎ মহারাজ বীববিক্রাদএবশোব আাণিকা বাহাছুর | গহ 
সাজ্যেব আয বিশ পক্ষে উপন | সাছোব পরিমাণ ৪০৮১ বর্গ মাই, 
'াকিসবখ্যা ১৪৭ ৪৪১ । 

কথিত আছে, অন্ধ *তান্দা পুর্বে বাজব শীয় ্ধচন্ত্র ঠাকুর নানক 
এক বান্তি ভাড়িত হধা পুর পাঙ্জোব কোনও সীমাস্বর্বর্ী স্তানে 
বানাংইথংঙ্গি নামক কুকী লাজেন আাশ্রয়ে যাঠয়া তাহার সতিত" 
শিত্রত। করেন এব বাজ নিষ্ট সাধন মানসে মহারাজের জমিদাদী 
খগুল পরগণার পঞ্ধতনিনারী অন্ভা উলঙ্গ দ্দর্ম কুকীগণ স্বারা ১৮৪৭ 
সষ্টান্দে শীত খুতে মুন্সীরবীল 'বা্ছারের সন্নিকটইীর্ভী কয়েকটা গ্রামে 
এমন লোমহর্ষণ ভীবণ অঙ্টাচাব করেন ঘে, সে কাহিনী শ্রবণ 
করিলে শরীন শিুরিয়া উঠে। পর্বত হতে প্রায় পাচ শত 
কুকী নানাবিধ অন্ত্শঙ্ত্রে সঙ্ভিত হইয়া নিকটবর্তী গ্রা্ষসমূত 
আক্রমণ করতঃ নিরীহ নিরাশ প্রজাদিগকে নিদ্দয়তার পরাকাষ্ঠা 


১৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


পরদ্শনপুর্্ঢক হত্য। কনে। “ইহারা পনর থান। গ্রামের অধিবাসী, গে।, 
মহ্ষি ইত্যাদি জীবকে অকাতরে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া অগ্নিসংযোগ 
গৃাদি বিনষ্ট করতঃ ব্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি ধাবতীয় জিনিস পত্র সহ 
অনংখ্য রমণীগণকে, তাহাদের শিশু সন্তানগণকে চক্ষুর সম্মুখে খণ্ড বিখণ্ড 
করিরা, পণুপালের স্কার বন্ধন করতঃ আপন রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। 
সে জন্য গর স্কানটাকে অগ্ভাপি কুকীকাটা খগ্ডল কহে । এই নৃশংস ব্যাপাব 
শেষশ্ছইলে ভবিষ্যতে সীগাস্ত গ্রাদেশ রক্ষার জন্য ব্রিটাশ গবর্ণমেন্ট ও ত্রিপুব 
বাগ দরবার হইতে সৈশ্তের গারদ নিযুক্ত হইয়াছিল। কালে সমস্তই লয় 
পারু। উক্ত কৃষ্চচন্র ঠাকুব শেন জীবনে কুক্কীরাজ্য পারিত্যাগপুর্ববক 
স্বানীন ত্রিপুরার একছনীব পুব্ধে সীমান্ত গ্রাদেশে এআসিয়।” চাকম।, 
রিযাৎ প্রস্ৃতি ছুদ্দান্ত ভুমির। প্রজা বসাইর। একটা গবগণ| বিন।' 
বাঞস্বে নিজেই ভোগ, দগল করিতভেন। রাজকার্ধ্য নিবুক্ত থাকাৰ 
কালে এই ভীষণ এ্রুৃতিন ঠাকুরকে বশে আনিয়। তাহার রাজস্ব 
নিদ্ধারণ জন্য, মন্্রাপ্রবর টার? দাঁনবন্ধু নাজীৰ নাতেব কণ্তক আদিষ্ট হইর। 
মাম এই কাধ্যে ধৃত হইপাছিনাম। আনা সাঙগানা জন্ত শ্রী শ্রীযৃত 
নাঙ্গাতের অন্ুঙ্ঞাক্রমে গোবণ। দেনানারক দলবীর সা" সুবেদার একদল 
সৈশ্থসহ আমার অগ্তগমন কবিষছিলেন। এতছিন্ন এ রাজ্যের বন্দুকধাবী 
পনীশ কনেষ্টবল৪ কতিপণ মামাব সঙ্গে গিয়াছিল। আমর। একটা ক্ষুদ্র 
ইসগবাহিনী দাজাইঘ। গদৃর পর্কতপ্রান্তে গিয়াহিলাম । , 

পাঠকগণের মধ্যে বেদী নদীদ নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। আগাম 
,এপল রেল লাইনে চণ্তুগ্রাম যাইতে এই নদীর উপর এক লুদীর্ঘ লৌহ সেতু 
দ্ট 5য় ।  বৈশান মাসেব শেটে আমর নৌকাযোগে এই ফেণী নদীব 
পগে সেই ছুর্গম পতনে যাইবা? জন্য ঘাত্রা করিলাম। প্রথম দিন মনত 
ন/মক ছড়। নদীর মে (নীকার বহর নগ্গর করির৷ রহিল। নৌকাগুলি 
সঙ্গদেশীয় নৌকা নভে, ইভা বৈদিক যুগের উড়ূপ। পর্বততজাত বৃহৎ 


রিপুরাহুদ্দরী । ১৭ 


তত বক্ষ, ক্ষোদিয়া ইহা! প্রস্তুত হয়, ্রস্তে 81৫ ফিট, দীর্দে ৮৮ফিটেরও 
, অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ ক্রমে হুক, উপরে দরমাৰ সামান্ধ ছাপব আছে, 
পর্বতাঞ্চলেই এসব নৌকার প্রচলন সমধিক, ইহাপিগকে লঙ্গ নৌকা বলে। 
প্রত্যেক নৌকায় ৩৪ ভন লোকের অধিক থাকিতে পারে না। পর দিবস 
সমস্ত দিনে সবর, নামক থানায় উপস্তিত হঈ, পাকাধ পুলীশ 
কার্যকারক আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আতিগা-সংকারে আাপাধিত 
কবিযাছিলেন । ্্ 
ফেরী নদী ব্রিপুন বাঙ্জাকে বিটাশ শাসনাদান পেট 
ট্রগ্রাম” ভ্তে বিক্িন্ন করিষাছে। আামবা এই নদগাপথে গোরাকাপা . 
নামক স্থান পান্ত গিবাছিলাম, ভগাম মহারাজা বাহারের একটা পুলীশ 
-৯্টসন আছে।  তথাকান চাকম। সনদার মাম্$দিগকে অভাথনা কবিরা 
স্থান দিয়াছিলেন, হর আাহাবেৰ কণ্ঠ সক চাউল, কুমব « কু প্রন 
ভবকাবী, মঠিষেন ভগ্ধ 9 দণি ইনাদি পর্ধাপু পবিনানে সববসাঠ কযা 
ছিলেন । আমাদেন সঙ্গেও প্রচুব আঠহার্ধা সামগ্রা ভিল, ঠগাপি মভ্াবাক্ছের 
লাক বলিয়। এইনপ আগা নঙকালেপ ভাত হইতে নিস্তার পা নাউ । 
চাকুমা সবদ[ব বিটাশ সামাজোব প্রজা । গান তইাতে নোকা। ভিন দিয় 
আমাদিগকে পদরছে নাতে হইবে । কুলীল গ্রতেন ল্য £কধিন আপেক্ষা 
কবিতে হইমাছিল। এখানে অর্থ দ্বাবান কুলী পায় পায় নাও জুলিয়া? 
প্রজা ভিন্ন অন্ত প্রা নাই! জঙ্গল কাটির। অগ্রি সফোগে পাইয়া 
ফেলিয়া গার সাহানো দি, হিল, ,কার্পাস উতািপ বাড বোপনপূর্দক 


পন শল্ত উত্পাদন কর। হল বি মাম ছুন রূমি। সা হল এই স্ুমক্ষোর 
কনে তাহাদিগকে ক কে । " উচ্গ স!স্থানী স্্াচে এক পরিবার ব। ঘই 


বলিষা কপিত হয় । ভঁমিব পলিনাণ নাই; এক পরিবারে গছ জঙ্গল কাটিয়া 
যত ইচ্ছা কৃমি উৎপন্ন করিতে পানে কেবল ঘরচুক্ষি নির্দিছি একটা 
জমা দিতে ভয় উভার। নানা জাতিতে বিভা বগা নোযাভিরা, নাতির 


৮ 
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তিপুরা, ইয়াং ও কুকী। তরিপুরাগণ অপেক্ষাকৃত নমস্বভাব, প্রথম তিন; 
শ্রেণীতে ইহারা বিভক্ত রিরাং জাতি উগ্রপ্রকৃতি, উহার! অনধউলঙ্গ / 
চাকৃমা ও মগগণ পার্বত্য ত্রিপুরার স্থায়ী অধিবাসী নহে; উহারা সময় 
সময় চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে জুমের কৃষি করিবার জন্য আসিবা 
থাকে। মণিপুরী নাঞ্ক এক জাতি আছে তাহার! বৈষুব ধন্মীবলম্বী ৪ 
অনেকাৎশে সভ্য । কুকীরা সর্বদা উলক্ষ থাকে ও আম মাংস ভোজন 
কয়েশ ইনার! পর্বত হইতে নীচে আসিতে তইলে একটা কাপড় দারা 
গাত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে । এই কুকীজাতি মহারাজকে নিন্দি্ট 
»কোন কর দেয় না; মহারাজ বাহাছরের আদেশ সর্বথা মান্ত কবিম। 
সময় সময় নঙ্জর ও উপটৌকন দেয়। প্ররোজন মতে কুলীর কার্ষা ও 

করিয়া থাকে; উহার! বড়ই ছুদ্দান্ত; প্রাণের ভয় নাই, যুদ্ধ বিস্যাদি্তে ' 
অভ্যত্ত। কুকী প্রদেশে প্রজাদিগের ঘন বসতি ন্যঈ, ৮১০ মাঈল 
অন্তর এক একটা পল্লী আছে, তথায় একজন সরদারের অধীনে 
অনেকগুলি করিয়া জুমিয়ী প্রজা বাস করে। সরদারের নামান্ুসাবে 
পল্লীর নাম হয়। ইহারা ঘরের মধ্যে ৪1৫ ফিট উচ্চ বাশেৰ 
মাচা*বাধিয়া তদুপরি বাস করিয়া থাকে, বংশনিশ্মিতি ঘরগুলি ছন 
ও পাতা দ্বারায় ছানী দিয়! থাকে। রাজকার্ধ্য উপলক্ষে যখন কুলীর 
দরকার হয়, তখন প্রত্যেক পল্লী হইতে মজুর সংগ্রহ করা হয়। উচ্ভারা 
এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে দ্রব্য সামগ্রী পিঠে করিসা বহিয়া নিরা 
পৌছাইয়! দিয়া থাকে । আমাদের জন্যও নিকটবর্তী প্রথম পল্লী হইতে 
প্রয়োজনমত কুলী সংগ্রহ করিতে হইল । আমরা ১০ টার মধ্যে আভারাদি 

সম্নাপন করিয়া মাল পত্র কুলীগণের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়! রওনা হইলাম । 

প্রথম বয়স নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া! দলবল সহ চলিতে জারন্ত 
করিলাম । বেলা যখন প্রায় দবিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন নিবিড় অরণ্য 
মধ্যে প্রবেশ করিলাম ।. 'অরণ্যমধ্যব্তী পর দিয়া ক্রমে চলিতে লাগিলাম । 
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(রাম নাই, বিশ্রাম নাই, ডষণী হইলে জল পানের উপায় নাই,. (সই জন- 
শূন্য, জলশুনা অরাণোর মধা দিয়! আমরা অবিশ্রান্ত চলিতেছি। বড়ই গভীর 
অরণা, ভয়ঙ্কর পথ ছুইধারে ঘনসন্লিবি্, অকষ্যম্পত্্া, মেধমালাবং তমোময় 
অরণ্যতলের মধো তস্তী, ব্যাপ্র, ভগ্ুক, ববা প্রশ্টিতি ঠি জ জন্ত-নিচষ 
সদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে'--এইন্ূপ মাভী্দ পাতে লাগিলাম। 
ক্রমেই গতি হ্বাস হইতে লাগিল, পার্বতা বন্ধুব পথ “যন শিতাপ্ কষ্টকর বোধ 
হইল। চতুদ্দিকে গাঢ় জঙ্গল, কেবল গাছ, বাশ, ঝোপ ইভাদি;শ্/য 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা গায়, সে দিক গভীব বনে পবিপৃর্ণ।  পথগুলি 
ভাল নভে, র্বাদা (লোক চলাচল নাই, জুমিযা প্রচ্চাগণের উৎপন্জ শক্তাদি । 
নবর্তী বাঙ্তার সমৃতে নীত হইপাব জনা সামানা না কিছু বনা নাস্তা মান।। 

৯ একান্ত কাত ইয়া একটা রং পক্ষ ছাযার ধৰ্াসার্থ সকলে উপবেশন 
করিলাম। তৃষ্চায় গ্রন বুকেব ছাতি ফাটিয়া মাইতেছিল। পথিপার্শে ছোট 
ছোট আমলকী বক্ষে ফল বহিয়াছে দেখিতে পারা তাহ্ভাদেন ক ওল; 
উদবসাৎ কবিলাম ; সঙ্গায় একজন ভৃত্য অনুসন্ধান করিয়া বণ" হইতে 
জল আনিয়া দিল, পান কবিয়। দেবি গিশির সরবত্ভুলা মিষ্ট। আনলকী 
সেবন করিয়া! জল পান কবিলে ভাহা চিনিন সরবত হইতে মিঃ বোধ 
হয়। তখনই পুরাণাধিন বর্ণিত যোগাপধিবুন্দের কখ। মনে পড়িল। 
নারাদিন তপগ্ঠ। করিয়া অনেকে কেবল মার আগলকী ফল সেবন করিয়া 77 
প্রাণ ধারণ করিত্ঞো। সে পর্বতময় প্রদেশে জনমানবের সমাগম নাষ্ট, 
কোন কোলাহল নাই ; নিবি নিসতদ্ধতায় পূর্ণ। মধো মধ্যে রক্ষার 
বিহঙ্গকুলের নুললিত কাকলি ধ্বনিতে সংসারের মনিতাতা জানাটগা! 
ধেন বৈরাগ্যের উদ্রেক করিয়া দেয়; বোধ হয় মুনিগণ এট জন্তাট তপল্তারং 
নিমি্ত এরূপ নিভৃত গিরিকন্দরে স্তান নির্বাচন করিতেন। কতক্ষণ 
বিশ্রামন্থখ উপভোগ করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম এবং সারা- 
দিন হাটিযা সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটা পল্লীতে মাশ্রয় লইাম। 


২০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


আমীঘ্বিগকে পল্লীতে পৌছাইয়৷ সঙ্গীয় কুলীগণ অন্তর্ণান হইল । 
আমাদের রাত্রিবাসের জন্য অধিবাসীরা কয়েকটী কুটার ছাড়িয়! দিল। সঙ্গে 
আহা ছিল, যাহা পাক হইল তাহাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অমৃত 
বোধে আহার করিয়। শধ্যা গ্রহণ করিলাম। পরদিন জাগ্রত হইয়া দেখি 
স্র্যদেব পূর্ব আকাম্শ উদিত হইয়াছেন-_কিন্তু চতুদ্দিক গাঁট কুয়াশাবুত 
হগয়ার ভালরূপে কিরণজাল বিকীর্ণ করিতে পারিতেছেন না। গাত্রোখান 
করি প্রাতকৃত্যাদি সমাপনপুর্ববক সকাল সকাল রান্না প্রস্তুতের জন্য আদেশ 
দিয়া পল্লীটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম। তৎপর কুলী সংগ্রহের 
সজন্য সিপাহী মোতায়ন করিষা স্নানে গেলাম এবং দেড় প্রহারের মধোই 
আহারাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় পদব্রজে রওনা হইলাম । 
ক্রমে চারিদিবসে পর্ব্বতের বহুদূর আপিয়া পড়িলাম। এখানে প্রস্তরেরঁ 
সংখ্যা অধিক, ছোট ছেটে গাছ বড় নাই, বড় বড় বৃক্ষ+ষেন আকাশ ভেদ 
করিয়া উঠিয়াছে, কোন কোন বৃক্ষ বিবিধ লতা পাতায় বেষ্টিত এব 
তাহা দ্বারাই পর্ববতভূমি সমাচ্ছাদিত। পথ ভাল নাই, অনেক সময় ২১ 
ঘণ্টা কেবল পর্ধ্বত নিশ্থত ছড়া । নালাবিশেধ ) পথে জল ভাঙ্গিয়াই চলিতে 
হইয়াছিল। পাঠক । আপনারা সেই বহু পরিসর ফেণী নদী দেখিয়াছেন 
কিম্বা অনেকে তাহার নাম অবশ্ঠই শুনিয়ীছেন, আমরা পাঁচদিনে সেই 
নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটবর্তী হইলাম। ইহা এত অল্পপরিসর যে 
লোকে অনায়াসে উল্লজ্ঘন করিয়া বাইতে পারে। ই ফেণী নদী ও 
কুমিল্লা মহরের নিম্নের গোমতী নদী একই পর্বতণৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া 
বিভিন্ন দিকে প্রবাহ্হিত হইয়াছে; ক্রমে পর্ব্বতস্থ অসংখা ঝরণা ও ছূড়ার 
সহিত মিলিত হইয়া সমতলভূমিতে বৃহ্দাকার ধারণ করিয়া নদীতে 
পরিণত হইয়াছে! আমরা সমস্ত দিন হাটিয়। গন্তবাস্তান সেই বিখ্যাত 
কুষ্চচন্ত্র ঠাকুরের পল্লীতে উপস্থিত তইলাম। আমাদের বাসার জন্য 
কয়েক খানা কুর্চা পাতার ছানী দেওয়া, বাশের মাচাবিশিষ্ট ঘর নির্দিষ্ট 
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ুহল। আমরা কয়েকদিন এখানে পাকিয়া নিড়ত অরণাবানের প্রক্কত 
আস্বাদ পাইলাম! পল্লীব নিয়েই একটা ছড়া ছিল--তাহার স্শীতল 
ছলে ল্লান করিতাম ; একে নিদাঘ কাল তাহাতে বৃক্ষাবলী সমাচ্চাদিত 
সুশীতল প্রস্তববাহী সপিলরাশি, আনে অনুপম আনন্দ অগ্নভব 
করিতাম। আমর প্রথম প্রথম সুখেই ছিলাম, মিলিটরী জুবেদার দলবীল 
সিং বড়ই আমোদ-প্রিয় ভদ্রলোক ছিলেন, মূদ্ধ সংক্রান্ত নানাবিধ 
কৌতুহলপুণ গন্ন কবিয়া মামাদিগকে পবিতোষ দিতেন, কিন্ত তণ্াগা. 
বশতঃং আমাদের গোবথা সৈম্তাবাসে কলেবা দেখা দিল। দুইজন নিপাঙ্কী 
সহসাই মুক্তাত্ুখে পতিত হইল ; দুই একটা আরোগা ও হইল । পাঠাবন্ত। | 
হুইতেই আনার একটু একটু 'হোমিওপাখি চিকিৎসা শান্ধের সচিত 
পরিচয় ছিল, সঙ্গে কিছু উধধ গাকিত। ভাঙা সেবনে আানেকে ফল পাউল £ 
ভাড়াতাড়ি রষ্টচ্দ'ঠাকূরের সঙ্গে মহাবাজা বাচার্টীরের সমধিক লাভজ্জনক, 
, রাজস্বেব বন্দোবস্ত করিযা নাত্রার উদ্মোগ করিতে লাগিলাম । 

আমরা যেস্তানে আসিয়াছি তাহা অতি ঘর্গমস্তান, উভয় রাজোব 
নীমান্তবর্তী। নিয়ে আসিবার ভাল পণ নাই, পাহাড় অতি উচ্চ। 
চট্টগ্রামেব সীমানা হইতে উত্তরাভিমুখে আসিয়া পুরা পর্বতের পৃর্বা, 
প্রান্তের নিকটবর্তী ভইয়়াছি, এপন পশ্চিমাভিমুথে কুমিল্লা সরের নিকট, 
নাইতে ভইবে | এখান হইতে ভাটি এক দিনে একছরি নামক 
স্থানে আসিলাম 1 একছরি একটা অপ্রশস্ত নদী, ডঙ্গর হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । ডুম্বর একটা অত্যা্চর্দ জলপ্রপাত | সপ্র্বাচ্চ চপ্প্ট নামক 
পর্বতশূঙ্গ হইতে একটা সামান্ত জলধারা নির্গত হয়া ডুঙ্ঘউর নামক স্তানে, 
প্রস্তরের উপর দিয়! শত ফিট উদ্ধ হইতে ঘোররবে প্রবলধারাক্স লিন 
পতিত হইতেছে, আবার তখনই সেই নিষ্ননিক্ষিপ্ত ললরাশি উদ্ধৃসিত- 
বেগে উর্ধধারায় উপরে উতক্ষিপ্ত হইতেছে । যেন একটী কলসহযোগে 
জল প্রবলবেগে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। 


২২. বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ | 


মরি মার! কি অপুর্ব স্থান! প্রাকৃতিক কতই না সৌন্দর্য ইহার 
চতুদ্দিক সুশোভিত করিয়াছে। ক্র্যরশ্মি জলরাশিতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় 
নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে । যদিও জলপ্রপাতটা ভূগোল- 
লিখিত অন্ঠান্ত জলপ্রপাতের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তথাপি আমাদিগের নিকট 
ইসা বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইল । 
.সএকছরিতে নির্ষিতি মুলী বাশের উপরে ছনের ছানিওয়ালা ছাপরযুক্ত 
জলগামী ভেলা আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, পার্কতীয় জুমিয়া প্রজারাই 
বিনা ব্যয়ে ত সকলর্শনন্ম্ীণ করিয়াছিল। প্রত্যেক ভেলাতে অতি কষ্টে 
ছুই জনের স্তান হইল। বাহিরে থাকিয়া এক এক জন জুমিয়া কুলী 
সেগুলি বাহিয়া এক পল্লী হইতে অন্ত পল্লীর ঘাটে দিয়! চলিয়া যাইত" 
পুনরায় তথা হইতে কুলী সংগ্রহ করিয়া অন্ত পল্লীতে গমন করিতে 
হইত। এই ভাবে তিন দিনে আমরা প্রসিদ্ধ উদয়পুর নামক প্রাচীন 
রাজধানী ও আঁমাদের আখ্যায়িকায় বর্ণিত প্রধান দেবী ব্রিপুরান্থন্দরীর 
বাঁড়ীর নিকটবর্তী স্তানে উপনীত হইলাম। ভেলায় থাকার কালে পদ্ম 
পুরাণোক্ত বেহুলার কথ। স্মৃতিপথে অনেক বার উদয় হইয়াছিল। অতি 
প্রাচীনকালে পার্বতী নদীপথে গমনাঁগমন জন্য নৌকাদি আবিষ্কার হইবার 
পূর্বে বোধ হয় সহজ মনুম্বুদ্ধিতে বাশ, গাছ ইত্যাদি দ্বারাই এইরূপ 
ভেঙ্লা বা ভোরা নির্মিত হইত । এখনও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কদলী 
গাছসমন্থিত ভেল। নিগ্মিত হইয়া থাকে । পর্বতবাসীরা এই প্রকার 
ভেলা ও বৃহৎ বৃহতবৃক্ষ ক্ষোদিয়া কোন্দা ও লঙ্গ নৌকা দ্বারা অগ্তাপি 
গ্রমনাগমন করিয়া থাকে। পথিমধ্যে “দেবতা-মোরা” নামক একটা স্থান 
ষ্ঠ বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। গুমতী নদী এক স্থানে পর্বত ভেদ 
করিয়া চলিয়াছে, উভয় পার্খেই কঠিন প্রস্তরের অত্যুচ্চ পর্ববতশ্রেনী, 
মধ্যে নদীর জল অত্যন্ত গভীর, শ্রোতবেগ প্রবল; এইরূপ সঙ্কটজনক 
স্থানে নদীর এক পাস্থে পর্বতগাত্রে ক্ষোদিত বহুতর মৃর্ঠি। এ সমস্তের 
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কার “চিত্রলিখিত দৈভাদানবগণের স্তায, কোন কোন জন্র 
মৃস্ঠিও সঙ্গে আন্ছে--যেন একটা সুবিস্তূত চিত্পট । কোন সময়ে কাহার 
স্বাবা এসব চিত্র এরূপ ছুরারোহ সঙ্কটক্নক স্ত্রানে ক্ষোদিত হইয়াছিল, 
ভাহাব কোন ইতিহাস পাওয়া নাষ না। সকলেই ইহাকে দৈব কাধা মনে 
কবিষা এই পর্ধতকে দেবতা মুড়। নামে অভিভিত কর্মিয়া থাকে। কোন কোন 
ই-বেজ ভ্রমণকারী উহাদিগকে বৌদ্ধ যুগে চির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
উদয়পুর অতি প্রাচীন বাক্ধানী। ত্রিপুরা রাজব-শের অনেক তাস 
কলক ইত্যাদিতে ও বাজকীয় সনন্দাদিতে রাজধানী*“তস্ত্রীনাপূর সরকার 
উদ্য়পুব'' এরূপ লিপি দুষ্ট ভয়। টন্দ্ব্শীয় মহারাজ শযাতির 
লণ্জধানী তস্তিনাপুবেহই ছিল; ভীহার সন্তান দা কৰক নুর 
বগ্গাজ্যের সীমান্তবন্তী প্রদেশে স্তাপিত এই গাজা সহ সহজ বৎসর 
পরেও মুল নাজধ্রানীল নাম বিশ্তত হইতে খালে নাত । আইউইন-ই 
আকবনীতেও সবকান উদয়পুরেল উল্লেখ আছে। উদয়পুর গুনত্তী 
ননীব তটবর্তী। নদীৰ উভম পাশ্বেই প্রাচীন রাজধানীর ভগ্ন 
অট্রলিকাদিব নিদর্শন দষ্ট হয়। নদীতটস্থিভ একটা জ্রলবিভারমন্দিরের 
ভগ্রাবস্তা অগ্তাপি প্রাচীন স্তপতি কাধ্যেন পাকা ৪ রাজাদিগের 
_স্ুকচিপূর্ণ বিলাফিতার নিদর্শন সপ্রমাণ করিতেছে। কথিত আছে, 
লসিক্ক নির্দ্ল বাধু দেবনার্থে নীল গর্ভ হইতে প্রাচীর উঠাইয়া 
এ স্বমা মনির্দি নিশ্মিত হইয়াছিল।  উদরপুব একটা স্ুপ্রশত্ত সমতল 
উপত্যকা ভূমি। এখানে পুর্ব নিদর্শন স্বরূপ স্তর বাঙ্গালী প্রজার 
বস্তি আছে । কালীমাতার দেবঠেত পুরোহিত ৪ সেবক ভত্যাদি সকলেই 
বাঙ্গালী! একটা বড় বাক্তার আছে । এখানে পূর্বে মহারাঙ্জের এক 
দল সিপাহী সর্বদাই পাকি, সবডিভিসন হওয়| অবধি অফিসার ও অন্যান 
কম্মচারিগণের অধিষ্ঠান হইয়াছে । এখানে হলাদি দ্বারা রষধি করে 
এরূপ প্রজাও আছে, তাহারা! পার্বতীয় ত্রিপুরা ৪ বাঙ্গালী । 
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বাজীর, হইতে কিঞ্িন দূরে্তরিপুরান্ুন্দরী দেবীর বাড়ী । রা 


ধন মাণিকা বাহাদুর চুট্রুলের পর্বত, হইতে দেবীকে আনিয়া আপন 
ব্রাজধানীতে স্থাপন করিয়া যে মন্দির নিম্মীণ করিয়াছিলেন তাহার আকাৰ 
দেখিলেই প্রাচীনত্ব বিষয়ে সংশয় থাকে না। মন্দিরগাত্রে একথও 
প্রস্তরে ক্ষোদিত গ্লেকের অনুলিপি দেখা গেল, ইভা সহজপাঠ্য নে, 
অনেক অংশ নই হইয়া গিয়াছে ।* ১৪২৩ শকাবে এই মন্দির নিশ্মিত 
হইয়াছিল । শন্দিরের পূর্ব দিকেই একটা গ্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, তাহ] অহি 
গভীর ও স্বচ্ছ জলে(পরিপূর্ণ, জল এত নির্মূল যে ৪৫ হাত নিম্নের বড় বড 
বালুকাকণাগুলিও দৃষ্টিগোচর হয়। বাত্রীগণ এই দীর্ঘিকার 'জলেই গ্রীন 
করিয়। থাকে। মন্দিরমধ্যে নানালঙ্কারভূষিতা পাষাণময়ী চতুভ ভু, 
কালিক। মুগ্তি। এখানে "বীর দক্ষিণ পাদ পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম 
্রিপুরানুদরী, ভৈরবএ ব্রিপুরেশ্বর। ইহা ৫১ গী'ঠর এক মহাপীঠ। 
এখানে ভৈরব নাই, ত্রিপুরেশই উৈরবস্থানীয়। পুবাকালে রাজ। 
ত্রিলোচনের ত্রিনেত্র ছিল, তিনিই ভৈরব ছিলেন। ত্রিপুরার অধীশ্বরগণ 
শাঁলগ্রাম শিলার উপরে সিংহাসনে পুজিত হইয়া থাকেন। 

দেবীর পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যহ ছাগ বলি দ্বারা পূ 
হয়, প্রতি অমাবস্যাতে মহিষ বলি হইয়া থাকে। এতস্টিন্ন বিশেষ বিশেষ 
পর্ব উপলক্ষে সরকারী ও যাত্রীগণের প্রদত্ত বহুতর পশ্বাদি হত হইয়া 
থাকে। শুনা বায় পুরাকালে এই মুগ্ডমালিনী কাদরী দেবীর সম্মুখে 
অসংখ্য নরবলি হইত | এখানে যাত্রীগণের মধ্যে সাধু সনন্যাসীই অধিক। 








১৯২ শি একাই টিন ভিত এ 


' * 'আসীৎ পৃর্বং নরেন্ত্রঃ সকলগুণধুতে। ধন্তমাণিকা দেবো । যাগে ঘযন্ত 
হবীশঃ ক্ষিতিতল 'মগমৎ কর্ণতুল্যন্ত দানে শাকে বন্যক্ষি বেদমুখ ধরণীধুতে লোক 
মাত্রে হম্বিকায়ৈ প্রাদাৎ গুমোদ বাজণং পরিগতং সেবিতারৈ সাদরৈ:॥ মন্দিরগাতে 
সংলগ্ন শিল! লিপি।" রাঁজমাল। 
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ষাত্রীগণের .থাকার ভাল বন্দোবস্ত আছে। পাগ্ডার ব্যবহার প্রশংসনীয় । 
পূজার সমস্ত উপকবণাদি মার মন্দিরের নিকটস্থ বাজারে পাওয়া যায়। 

উদয়পুর কুমিল্লা সহর হইতে প্রায় ২৮ মাইল, এক দিনেই যাওয়া যায়। 
একটা রাজপথ 'আছে। নৌকায় বাইতে হইলে কুমিল্লা হইতে গুমতী 
নদী পথে তিন দিন। দশটাঁকা ভাড়াব দরকালপ। আমরা! উদয়পুবে 
ছুই দিন বাদ করিবা নৌকাযোগে কুমিল্লা সহরের ৬ মাইল দূরবর্তী 
সোনামুড়া নামক নবডিবিসনে আসিয়াছিলাম। কুমিল্লা সহর হইতে 
(সানামুড়। ঘোড়াৰ গাড়ী প্রভৃতি সমস্ত যানেই যুওয়া যায়। আসাম 
বেঙ্গল রেল* লাইনে কুমিল্লা চীদপুব হইতে ৪৬ মাইল, ভাড়া ১২ টাকা 
চাদপুব হইতে গোরালন্দ ৭৯ মাইল, ভাড়া ১৪৩ এবং গোয়লন্দ হইীতে 
কলিকাতা ১৫০ ম!ইল, ভাড়। ১৩ । আন্ত কুমিল্লা হইতে কলিকাতা 
২৭৫ মাইল, ভাড়1৫॥5 আন] মাত্র । 


চআ শেখর 
বা 
চন্দ্রনাথ তীর্ঘ। 

“চটীলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্ন্দ্রশেখরঃ | 

ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা । 

বিশেষতঃ কলিধূগে বসামি চন্তরশেখবে ॥ 

তন্ত্র চূড়ামণি বারাহী তন্ত্র 

১৩১৬ সনে আষাঢ় মাসে আমার জ্যো্ঠা কন্যা! স্থরবালার মৃত্যুতে 
বড়ই শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। মনে শান্তি না পাইয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ 
দর্শনমানসে একদিন দিবা ১২ টাব সময় একটা মাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়৷ 
এ, বি, রেলের কুমিল্লা স্টরেসনে টট্টগ্রামগামী গাড়ীতে সীতাকুণ্ড নামক 
ষ্রেদনেৰ এক একখানি টিকেট ১৮%০ আন] হিসাবে থরিদ করিয়া কামরাতে 
উঠিয়া বসিলাম। লৌহশকট এক ঘণ্টার মধ্যেই লাকসাম নামক 
কংসনে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই লাইনে লাকসাম প্রকাণ্ড গ্রসন 
ষ্টেসন। এখানে টাদপুব, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও আসামের গাড়ীর একত্র 
সম্মিলন হয়। গাড়ী এথানে অনেক সময় অপেক্ষা করে। বহুলোকের 
সমাগম হয় । অর্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে লোকের হুড়াহুড়ী, দৌড়াদৌড়ী, 
উঠা নামা, গাড়ী পরিবর্ভন ইত্যাদি কার্যোর গণ্ডগোল শেষ হইলে, 
আমাদের গাভী পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ট্টেসনের পর ট্টেসন পার হইয়া 
বাইত লাগিল। ফেনী নদীর পুল ভিন্ন পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন 
বিষয় দেখিলাম মা । ফেনী ত্রিপুরা পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গসাগরে 
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পতিত হইয়াছে, ফেণী নাঁমক ষ্টেসন হইতে সাগর মুখ বছদূরবর্তী নম্ব। 
বানের সময় উত্তাল তরক্ষমালায় তটভূমি আঁবৃত হওয়া কালীন উৎক্ষিপ্ত 
জলরাশির দৃশ্য বড়ই মনোহর। নদী এখানে প্রশস্ত, পুলটাও বিস্তৃত 
এবং উচ্চ। পুল পার হইয়! বেলা ৫ ঘটিকার পূর্বে আমরা চক্জ্রনাথের 
উচ্চ পাহাড়ের সান্দেশে সীতাকুণ্ড নামক ্টেসগ্নে অবতরণ করিলাম । 
প্িসনেব কম্পাউণ্ড পার হইলেই পাগ্ডাদের মধো পড়িলাম। সকলেই 
নাবু আমার বাঁটাতে আনুন বলিয়া ঘন ঘন ডাক হাক ছাড়িতে লাগিল'। 
পাগ্ডাব হাত এড়াইতে হইলে একজন পাগডার নাম ক্লরিতে হয়। তীর্থ- 
বাজিগণের আপনাদের পরিচিত পাগ্ডী না থাকিলে, যে পাণডার বাটীতে 
নাইবেন পূর্বেই তাহা স্তিব কবিয়। নাম নলিলেই সেই পাগ্ডার লোকে 
নিরাপদে পাণ্ডার বাটাতে লইয়৷ ঘায় : অন্ত গাণ্ডা আর তখন কোনু 
গোলযোগ করে না। আমি শ্রীমহাভাবত পাগ্ড। মহাশয়ের নাম করিব! 
মাত্র ত্র পাণ্ডাৰ 'একজন টট্টগ্রামবাসী ব্রাঙ্গণ গোমস্তা আমাকে 
ত্াহাদিগের বাটাতে সাদবে লইয়া গেলেন। বাটাটা অতি বিস্তৃত, চতুর্িকে 
গাঁছেন খুটার বেডা, ভিতবে পাটের গুদানের শ্যাষ লক্বা লম্বা 9৮ খানা 
বাত্রী থাকার ছনের ঘর । মধো একটি পাগ্ডী গাকান আটচালা বাঁ 
কাছারী ঘর আমি এই ঘরে বাসা লইলাম। পাঁগাণ সঙ্গে সাক্ষাৎ 
তঈলে অগ্য কিছুই দর্শনাদি হইবে না বলিলেন, জুতবা- হাত মুখ ধুইয়া 
জলামোগপূর্ববক স্ীনটী দেখিতে বাহির হইলাম । আবাটের লম্বা দিন, 
তখনও বেল! রভিয়াছে । 

বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তে তরে সকল পর্বরবতশ্রেণী আরাকান হইতে 
উত্তাল তুষারধবল হিমাদ্রি সহিত মিলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে চট্টগ্রাথ 
জিলার ক্রোড়দোশ চক্দরনাগ তীর্থ বিরাক্তমান। চট্ঞ্রঁষ্টেনন হইতে 
কর হন জান দিলা ষ্েসন আছে, 

চন্দ্রনাথ” তাহার পূর্বদিকে ছুই মাইল ব্যবধান পর্ধতোপরি অবস্থিত। 


২৮ বঙ্গদেশের ভীর্থবিবরণ । 


এই পর্বত উচ্চে ১১৫৫ ফিট, এখানে সচ্ছিদ্র আগ্রেয প্রস্তর ও.লৌহসংশ্লিষ্ট 
নিরেট পাথন দেখা যায়। এই স্কানের নৈসগিক শোভা! অতুলনীয় । 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও বিশ্বনিযস্তার নানাবিধ চমৎকারিত্বে অন্তান্ত তীর্থ- 
নকলে একাধারে এমত নয়নাভিরাম চিত্তহারক ভগবানের বিচিত্র-লীলা- 
ব্যঞ্জক অনন্ত জ্ঞান * ও প্রেমের 'একত্র সম্মিলন অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না! 
চন্দশেখরের অভাচ্চ এক্ষোপরি আবোহণ করিয়া সন্মুখস্ত মেখলাব ন্যার 
বিস্তৃত জলধির নীলিম! শোভা! ; উত্তাল তরঙ্গমালার ন্যায় উন্নত ও অবনত- 
ভাবে দূরস্থ ধৃসব পর্ণের পর্বতপমৃহের শোভা: নিয়ে উপত্যকাসমূজে 
গ্তামলশল্তপূর্ণ ক্ষে্রসমূতের ও নানাবিধ পাদপসমাচ্ছন্ন অধৎখ্য গ্রামা- 
বলীব বিচিত্র শোভ।; বাঁড়বকুণ্ডে জলের উপরে ভাসমাঁন অগ্নির 
ক্রীড়া শোভা : 'জ্যাতির্ম্ঘ ও গুরুধুনীতে ভূগর্ভস্থ সদ উদীয়মান অশ্থিব 
নীলাভ জ্যোতিন পোভা ; পর্বতমধাবর্তী সহত্রধারা জল-প্রপাতের 
সুমধুর ধ্বনি ইত্যাদি নানা প্রকৃতির লীলানিকেতন পর্ধতরাজিব 
নঅত্যাশ্চর্যা সৌন্দর্যারাশি যিনি নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন বা শ্রবণ করিবেন তিনি 
গুভী কি সন্ন্যাসী, সাধু কি পাপী, সুখী কি তাপী যিনিই হউন, একবার 
সংসার ভুলিয়া ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া অনস্তমর়ের অনস্ত মহিমায় 
মাত্মহারা হইবেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও ভক্তিরসে আপ্নত 
হইবে । ধাভার এ ভাব জন্মিবে তিনিই এই তীর্থের প্রকৃত মাভাজ্মা 
অনুভব করিয়াছেন । 

সীতাকুও স্তানটা চীদপুব হইতে ৯০ মাইল, ভাড়া ১7৮৭ আনা । 
লাক্সাম জংসনে গাড়ী বদলাইতে হয়; এখীনে মুম্সেফী আদালত, 
সবরেজেই্রী আফিস, পুলীস ষ্টেসন ও একটা বাজার আছে । প্ৰগার 
সংখ্যা অধিক নব, মুল পাণ্ডা ৭ ঘর কিন্তু অনেকেই পাণ্ড ব্যবসারী 
হইয়:,এক একটা বাসা করিয়। যাত্রী আনিয়া পাণ্ডার কার্য্য করিয়া 
থাকেন। রেলের স্রেসনের পশ্চিম দক্ষিণেই বাজার ও পাঁগ্ডার বাস। 
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সকল অবস্থিত। বাজার হইতে একটা প্রশস্ত সড়ক চন্দুশেখর পর্ধবতের 
সান্গদেশ পধ্যস্ত গিয়াছে, ছুই ধারে দোকান ও যাত্রীদিগের থাকার স্থান। 
পর্বতের নিয়ে, রাস্তার দক্ষিণ পার্খেই মোহান্তের বাটার নিকটে একটা 
স্বচ্ছদলিলা পুষ্করিণী আছে এব: বাজারের সন্নিকটে একটা বৃহৎ দীর্ঘিক। 
আছে, ইহার জল পরিষ্ষার নহে বলিয়। পর্বত জ্ঠাতে একটা পরিষ্কার 
ছড়ার জল নলসংযোগে বাজারের ভিতর আনীত হইরাছে। ইহার 
জলই সকলে পান করে। এই লোকহিতকর কার্যোর জন্য পুবর্ধবঙ্গের" 
ধনকুবের রাজ! শ্রীনাথ রার কয়েক সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন! 
বাজারে অনেকু কাচা মাটির ঘর দেখিলাম, উপরে টিনের ছাউনি কিন্তু নিক 
হইতে ইষ্টকালর বলিষাই প্রতীরমান হর। বাঙ্জাবে প্রত্যহ হাট বাসে 
সাধারণের থাগ্ভ সামগ্রীর অভাব নাই। ছুগ্ধ প্র পাওয়া যায় এবং 
স্তলভও বটে। সবর্ধদাই ঘাত্রী সনাগম আছে , কিন্তু ফাল্গুন মাসে 
শিবচতুদ্দগা পৰর্ব উপলঙ্গে একটা মহামেলা হয়, তৎকালে ৯০১৫ সহস্ত্রের 
উদ্ধে লোকের সমাগম হইয়া থাকে ।  গতগ্থিন্ন পৌব্সংক্রাস্তি 
দোল, শ্রীপঞ্চমী, কার্তিকপূণিমা, চন্দ্গ্রভণ, হ্ধ্যগ্রচণ প্রন্ঠতি বিশেষ 
বিশেষ পবর্ব উপলক্ষে ও বহুত্তর মারীর সমাগম তইয়া থাকে। তাহাদের 
বাসের জন্ত অধিকারী পাগাগণের পর্যাপ্ত সখাক বাদা বাড়ী আছে, 
পাগডারা বাত্রিগণ হইতে কোন ভাড়া লয় না। বারীগণপ্রদত্ত বর 
তৈজসাদি ও বিদায় দক্ষিণা অধিকাবীব প্রাপা। ঘোহস্ক কেবল কর পান। 
এখানে অনেকগুলি তীর্ঘের এক সমাবেশ হইয়াছে । হম্মধো সীতাকু্ 
ব্াসকুণ্ড, জ্যোতিত্ময়, ভবানী, শঙ্তুনাথ, বন্দাকিনী, জগন্নাথ দেবের বাটা, 
গয়াক্ষেত্র, ছত্রশীলা, বিরূপাক্ষ, ঠরগৌরীশিব, চন্্রনা, লবণাক্ষ সভ্শর- 
ধাবা, বাড়বানল, গুরুবুনী ও কুমারীকু' শ্রড়তি প্রধুন। ইভাদের 
বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ হউল । প্রবাদ আছে বুদ্ধদেবের শরীর 
চন্্রনাথের পর্বতে একস্তানে প্রোথিত হইক্বাছিল, তদ্ুপলক্ষে প্রতি 


৩০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


চৈত্রসক্তান্তিতে বৌদ্ধদিগের একটা মেলা হয়, অনেক লোক .মৃত 
মাত্বীয়গণের অস্থি বুদ্ধ কুপে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে যুক্ত মনে করে। 
এখানে একটি বুদ্ধ আশ্রম সম্প্রতি হইয়াছে । 

সীতাকুণ্ড অতি প্রাচীন তীর্থ । পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে ইভাঁর উল্লেখ 
দেখা যায়। কথিত “আছে, ত্রেতাযুগে পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্ত্র পিতৃ- 
সত্য পালনার্থে বনগমনকালে এখানে আসিয়া! 
সীতা দেবীর ন্নানার্থে জ্ঞান বলে যে একটা কুও 
সষ্টি করিয়াছিলেন তাহাকেই সীতাকুণ্ড বলে। কালক্রমে তন্নিকটবর্তী 
স্থানে মন্তষ্ঠের বসতি তইলে সেই গ্রামটাই সীতাকুণ্ড নামে অভিভিত 
হইয়াছে। সীতাকুণ্ড এখন নুপ্তপ্রাধ, গভীর অরণ্য মধ্যে নির্ধরিণীতটে 
ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন মাত্র বর্ধমান আছে। 

কথিত আছে, মহধি বেদব্যাস “মাক্ষধাম বারাণসী ক্ষেত্রে অপমানিত 
হইয়া তপোবলে নূতন কাশী স্থা্টি করিতে আরম্ভ করিলে ভগবত 
অন্পপূর্ণার মারামোহে বিফলমনোরথ হইয। 
ব্যাসকাশী পরিত্যাগে চন্ত্রশেখর পবর্বতে আসিয়া 
তপন্তানিরত হইয়াছিলেন। তাহার তপন্তায় তুষ্ট হইয়া আগুতোষ 
মহাদেব উনকোটি তীর্থে কলিষুগে উমাসহ সবর্বদা৷ বাস করিবেন এবং 
* ইহা জীবের সর্বপাঁপহর নির্বাণক্ষেত্র দ্বিতীয় কাশীধাম স্বরূপ হইবে, এইরূপ 
বর প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ ত্রিশূল ছারা মেদিনী 
বিদ্ধ করিয়৷ এক কুও স্থষ্টি করিয়াছিলেন &ঁ কুণ্ডই ব্যাসকুণ্ড নামে 
বিখ্যাত এবং মহাদেবের বরপ্রভাবে যাবতীয় তীর্থ এই পবিত্র পুণ্যময় 
*চন্ত্রশেখরপব্বতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাকে পদগয়াও বলিয়। থাকে । 

কুণডের পুশ্চিম পারে ধ্যানমগ্ন ব্যাসদেবের প্রস্তরমুত্তি অগ্থাপি 
বর্তস্থান রহিয়াছে। এই কুওড পৃবের্ব ত্রিকোণাক্কৃতি চারি হাত বিস্তার 
বিশিষ্ট ছিল-_যাত্রীগণের ন্নানার্দির সুবিধার্থে কোন তক্তের ব্যহ্ে ইহা 


১। সীতাকুণ্ড 


২। ব্যাসকুও 


চজ্জশেখর । ৩১ 


সরোবরে পাঁরিণভ হইয়াছে । পুবের্ব যে সরোবরের কথা বলা হইয়াছে 
এ সরোবর তাহারই পার্শে। বাত্রীগণ এখানে আসিয়া গুধমতঃ সংকল্প, 
্লান, তর্পণ করিয়া মন্দিরস্ত ব্যাস.দেব, ভৈরব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবমৃষ্তি দশন, 
স্পর্শ ও পুজা করিয়া থাকেন। কুপডের উত্তর পাবস্থিত বু শাখা প্রশাথ। 
বিশিষ্ট অতি প্রাচীনকালের মশ্বখবট বুক্ষাকে ভগব্যন জ্ঞানে অর্চনা 
করিয়া তন্নিয়ে মাটির €টা ঢেলা নিক্ষেপ করিতে হয়। ভগবান্‌ বেদ 

বাস এই সরোবর তীরে মুনিগণ সহ অশ্বমেধ ঘন্ঞ কবিযাছিলেন, এখানে , 
পাব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয। ব্যাসকুণ্ডেব অগ্নিকোণে সতীর দক্ষিণ তপ্ত 
“পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম ভবানী এব: তৈবৰ চ্দশেধর। সরোববেন 
পুবর্ব পারে শিবের নিবর্বাণক্ষেত্র শ্শানভূমি, এখানে মৃত দেহাদি সৎকার 
করা হয়। মুমূর্য ব্যক্তিদিগকে রাখা জনা একটু টিনের ঘর আছে। 
আমরা এই সরোবরে প্লান তর্পণ ও পাবর্বণাদি সমাপনান্তে শস্তুনাথ দশীনে 
গেলাম। পথিমধ্যে জ্যোতিররয়ের দর্শন হঈল। 
ব্যাসকুণ্ড তইতে বরাবর পুর্ব দিকে কিছু দুপ ঘষা পবর্বতারোতণ 
করিলেই দক্ষিণ পার্খে শিবের নেত্রানলরূপী গর্ভ হইতে জ্যোতিত্বয়র্ূগী 
নীলবর্ণ অগ্থিশিখা ঝড়, বৃষ্টি উপেক্গণ করিয়া দিবা 
রাত্রি জলিতেছে । হণ কাষ্ঠাদি দিলে জলিয়। 
বাব : ভক্তরন্দ এন্তানে ঘ্বত, বিবপত্রাদি দ্বাবায় 


৩। জ্রযোতিশ্য় ও 
গুরুধূনী 


ভোম করিয়। থাকেন্ত। অগ্নি শিখাতে আমি তস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম 
সেই নীলবর্ণশিখাঁর প্রচুর দাভিকা শক্তি শাছে। এখানে অগ্নির 
জ্যোতিদর্শন, স্পর্ণন ও অর্চচনা করিতে হর । গানটা প্রস্তর্ময়, নিয়ে কোন 
ছিদ্র দৃষ্ট হয় না, একস্থান হইতেই অগ্নিশিখা উপরে উঠিতে থাকে ; পার্গের 
শিলাখণ্ডে যেন সতত উদীয়মান অগ্নিশিগার কুষ্ণবর্ণ ধৃমসকল-ুমিযা বৃতি- 
রাছে। এখান হইতে ভবাঁনী মন্দির দর্শনে চলিলাম, সঙ্গে পাগ্ডার দহ 
নানাবিধ মনোষুদ্ধকর আশ্চর্য "আশ্চর্য্য ধর্মের গল্প বলিতে লাগিল । 


৩২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


জ্যোতি্য়ের অন্ন পূর্বেই প্রসিদ্ধ ভবানীর মন্দির কালী বাঁড়ী। ইনিই 
মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী আছ্ঘাশক্তি স্ববপিনী কালী। এখানে সতীর দক্ষিববাহ 
পতিত ভইয়[ছিল, (দেবীর নাম ভবানী, ভৈরব 


সী 
জান চন্রশেখর | মন্দির মধ্যে বেদীর উপরেচত্ু- 
রা *  ভূক্তা প্রস্তর নির্মিত কালী মৃদ্তি। মার সুন্দৰ 

কালীবাড়ী 


মৃদ্টি বর ও অভবপ্রদ, দশনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
উদ্রেক হয়। ছাগাদি পশু বর্দে মভামারার পূজ। প্রদত্ত হয়। পুরাতন 
মন্দির ভগ্ন ভওয়ার, ময়মনসিং৯ সন্তোষে দানে মুক্তচন্ত: পুণ্যবতী বিখ্যাত " 
ভমাধিকারিলী শ্রীমতী বিন্দ্বাদিনী চৌধুবাপীন দানগীলতায় ভবানী 
দেবীর মন্দির পুনঃ সংস্কার ত্য়াছে । এই কাঁলীবাড়ী হঈয়াই ৬ শল্তৃনাথের 
মন্দিরে উঠিবার পঞ্চ এব নিক্পদেশে অবনোভণ করিবার জন্য 
ইন্টক নির্মিতি অসংখ্য সোপান আছে । কালীবাড়ীর সন্মুখেই 
শঞ্জুনাথের নহবতথানা। 

নহবতথানার পূর্বদিকে উপবে উঠিবাৰ অনেকগুণ্ল লিশড়ি আছে। 
উহ। পার হইলেই শস্তুনাথের প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রশস্ত আ.ক্রিনা ও চতুদ্দিকে 
প্রাচীব। প্রাচীবমরো অনেকগুলি ঘর ও 
মন্দিন আছে । পশ্চিমের মন্দির সর্কপ্রধান, 
প্রাচীন ও বৃহতৎ। আদিলি্গ শম্তৃনাথ এই মন্দিরেই অধিঠিত আছেন । 
মন্দিরের প্রথম প্রকোন্ডে তীর্থগুক মোতন্তেব বনিযান স্থান; চৌকির 
উপৰ উচ্চ গদ্ী ও তাকিয়া শুব্রবর্ণেন আস্তবণে-আচ্ছাদিত। মোহন্ত 
এখানে সর্বদা আসেন না, বিশেষ পৰ্ব স্টপলক্ষে বাত্রীর সমাগম 
হইলে দর্শন দিয়া থাকেন। তৎকালে যাত্রীগণ মোহস্তের পদধুলি গ্রহণ . 
কবিযা ইস্ুপত দর্শনী দেয়। ইভাই মোহন্তের প্রাপ্য, এতভিন্ন 
পধসেবার জন্ত নির্দিষ্ট বহুতব স্থাবর সম্পত্তি আছে। পূর্বে নির্দিষ্ট 
দশনী ছিল-_ঘাত্রীর উপর অন্যাচার হইত বলিক্পা সদাশয় গবর্ণমেন্ট 


৫।  ৮শলুনাথের বাড়ী। 


চন্দরশেখর ৷ ৩৩ 


ও নিয়ম" ও টেকৃসাদি: রহিত করিয়া দেওয়ায় এখন দীন দুঃখীর পক্ষেও 
দেবদর্শন সহজসাধ্য হষ্রাছে। ভুতপুব্ব মোহস্ত কিশোরী বম্‌ গৌর বর্ণ 
নুতী পুরুষ ছিলেন, ইতরাজী বাঙ্গালা নানাবিধ বিদ্তায় পারদর্শী ও বর্ভমান- 
কালামুষায়ী সুসভ্য, সদাশয় ও মিষ্টভাষী ছিলেন। আমার সঙ্গে 
সাক্ষাতে অতি ভদ্রতার সহিত নানাবিধ আলাপ করিয়াছিলেন। বন্দ্দিন 
হইল তিনি ছষ্টকর্তক নিহত হইয়াছেন, তৎস্থলে দ্বিতীয় মোহস্ত 
নিযুক্ত হইরাছেন এবং একটি কমিটি আছে। ৬শল্ভুনাথের মন্দিরের 
দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে অষ্ট শক্তি, অমমৃর্থিসমন্থিত আদি শ্বর়স্তু 
৬শডুনাথ পর্বতের সহিত সংলগ্ন অতি আশ্শর্ঘ্য লিঙ্গমূ্তি। সেযে 
স্থানে শিবলিঙ্গ দেখিয়াছি এমত সুন্দর মৃত্তি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। লিঙ্গমূর্ির চতুর্দিকে লৌহ নির্শিত রেল। মধ প্রবেশ' 
করিয়া লিঙ্গ দর্শন, ম্পর্শন, পূজা, প্রদক্ষিণ ও স্তোত্রাদি-পাঠ করিতে হয়। 
কি আশ্চর্য মহিমা, রেলের দরজা পার তইয়! লিঙগমুত্তি দর্শনমাত্রে যেন 
মনপ্রাণ তক্তিরদে আগ্ল,ত হইয়া যায়। এখানেও ইচ্ছামতে প্রণামী দিতে 
হয়। রাজমালা পাঠে জান! যায় ত্রিপুরেশ মহারাজ ধন্তনাণিক্য 
৬শক্ুনাথের অলৌকিক সংবাদে আকুষ্ট হইয়। লিঙগমর্ঠিটি রাজধানী উদয়পুরে 
লইয়া যাইবার জন্য উহীর চত্ুর্দিক খনন করিয়াছিলেন; তই, 
নীচের দিকে খনন করিতে লাগিলেন লিঙগমূর্তির ততই বিস্তার দৃষ্ট হতে 
রাগিল। মহারাজ স্বত্ব বলোকজন সহ শিবলিঙ্গ উত্তোলনে অপমর্থ 
হইয়া অবশেষে হস্তীপ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উত্তোলনে অকৃতকার্য 
হইয়। হত্যা দিদ্াছিলেন এবং স্বপ্রযোগে আদিষ্ট .হইলেন, ৮শসুনাথ 
আঁদিলিঙ পর্বত সহিত যোজিত আছেন তাহা' কোনমতেই স্থানাস্তরিত 
হইতে পাঁরিরে না। মহারাজ দেবী ব্রিপূরান্্দরীকে সাজ্য স্থাপন: 
ক্লরিরার আদেশ স্বপ্নে অবগভ হইয়া »শলভুনাথকে স্থানান্তরিত করিবার 
কটা হইতে নিবৃত্ত হন। মহারাজ ধন্তমাঁণিক্য কর্তৃক নির্মিত শন়ুনাথের 
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মন্দিরগাত্রে শিল্লালিপিতে ১৪২৫ শকাব। ১৫০২ খৃষ্টাব ক্ষোদিত আছে! 
প্রাঙ্গন মধ্যস্থ আরও দুইটা মন্দিরে দেবমুত্তি আছে। এই প্রাঙ্গনেই 
ভোগের ঘর, ভাগার ঘর, পাগ্ডাদের বসিবার ঘর, চাকরদের ঘর প্রভৃতি 
অনেকগুলি ঘর আছে এবং ৬শস্তুনাথের শ্লান-ভোগের জন্য মন্দীকিনী নায়ী 
দেবছুড়ার জল সুকৌশলে প্রাঙ্গনমধ্যে একপার্ে সঞ্চিত হইয়! থাকে৷ 
উচ্চ পর্বত শিখর হইতে একটা নির্শল ডলধারা ক্রমে নিম্ন বহিয়া 
৬শস্ুনাথের মন্দিরের পাদমূল বিধৌত করিয়! প্রবাহিত হইতেছে, তাহাকেই 
“স্বর্ণের পুণ্যতোয়! আোতধারা মন্দাকিনী কহে। ফাত্রীগণ 
এই জল মন্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে" পবিত্র মনে 
করে সই মন্দাকিনীর পৃত সলিলেই শ'ভূনাথের পুলা, স্নান, ভোগ ইত্যাদি 
'সম্পয় হয়। পাকশালার নিকটেই একটা প্রস্তর নির্মিত জলধার আছে। 
৬শীস্তুনাথের বার্টার পূর্বদিকে জগন্নাথ দেবের বাটা। তথায় কোন 
মুর্তি নাই, মন্দিরগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্বে জগন্নাথ, বলরাম 
* | জগন্াধ দেবের ও নুভদ্রা দেবীর মৃদ্তি ছিল। ভগ্ন মন্দিরগুলি পুর্বস্থৃতি 
মন্গিয়। জাগরূক করিবার জন্যই যেন ফঁড়াইয়। রহিয়াছে । 
এস্থানে ৬শ'ভুনাথের পুজার জন্য একটা ক্ষুদ্র পুপ্পোস্তান 'আছে। 
জগন্নাথবাড়ীর কিঞ্িৎ পূর্ব্ব দিক দিয়া নিয়ে নামিয় গেলেই মন্তথ- 
নদের তীরে গয্াক্ষেত্র নামে পিতৃতীর্থ। এখানে পিতৃলোকের তস্তার্সে 
মস্তক মুগওনপূর্বক পার্কবশ্রাদ্ান্তে পিও দিতে হয়। 
ইহাকে পদগয়া কহে। পূর্বে যে স্থানে গয়াশ্রাদ্ধের 
. পিগড প্রদত্ত হইত তথায় কোন ঘর ছিত না, রবির প্রথর কিরগে তাপিড 
: হুক ফাত্রীগণ সর্ধদাই কষ্ট পাইত। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ! দানশীলা! কাণী, 
উমতী দীনমী চৌধুরাণীর বদান্তিতায় এই উচ্চ পর্বতৌপরি লৌহসতপতবিদিই্ 
ইষ্টকালয় নির্শিতি হওয়ায় যাত্রীগণের সুদহাদ্‌ অভাব বিদূরীত হইয়াছে। 
সত রাদীর দানশীলতা! পরচঃখে চিত হইয়া অনজ অর্বাযে 


৬ মঙ্গাকিনী! 


৮1 গয়াক্ষেত্র। 


চন্ত্রশেখর । ৩৫ 


মরজ্জগতে গ্গরকীন্তি সস্থাপন করিয়াছেন। আমি তন্মর্ধে বাসিয়াই 
শাদ্ধকার্ধ্য সমাপন করিলান, গার্শেই একটা বাধান কৃ আছে, 
স্বাহাতেই পিগাদি কেলিযা দিতে হয়। এস্থানের পাণ্ডাগণ বার্গালা 
গ্রামবাসী । তাহাদের উচ্চারিত মাত ষোড়শী, পিতৃবোড়শী, স্ত্রী যোড়শী। 
প্রস্তুতি শান্ধের মন্বগুলি বড়ই করণরসমিশ্রিত শ্রুতিমধূব। এই পবিত্র 
পর্বতে নিস্তন্ধতাময় গভীর অরণ্যে মন্সগ নদের কল কল সুমধুব ধ্বনিতে 
বেদমন্ত্রাদি পাঠে মনে এক অভ্ভুতপূর্ব ভাবের উদ্য তইমা চক্ষু অশজলে 
সিক্ত হইয়। বার । 

গ়াক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ উত্তরে অষ্টধাবাস্রোতবিধৌত  ছন্বশীলা নায়ী 
পর্তগুহায় উনকোটি শিবলিঙ্গের একর সমাবেশ। মন্দাকিনী৪নায়ী 
নদীর জল তন্মধ্য দিষ। প্রবাহিত সুতবা তংবাবিকণাপিক্ত আগণিহ 
৯। চূত্রশীলাবা. শিবলিঙ্গাদিঘশনে মনে ভক্তির সঞ্চার চর। স্তানটি 
নরস্বতীশীল! । বড়ই প্লিগ্ধ ও নিঞ্জন, অতি ত্রীন্মকালেও শীতান্ভপ 
হয়। নানাবিধ বুক্ষ লতাদিব ঘনছারাবিশিষ্ট নিবিড় নিস্তন্ধতাময় অরণো 
কলকণ্ঠ পঙ্গীগণেন সুমধুব দবনিতে ঈশ্বপ্রেম জাগাউঘা দেয় । 
এখানে শিবলিগ্গাদি দর্ণন, ম্পর্ণন ও অর্চচন! কানতে হয । 

পর্বতশিখরে বিবুপক্ষু মতাদোবেৰ « মন্দিব আতিশন উচ্চ, তথয় পাড়াইর়। 
লনথুখস্থ দূরবন্তী লবণসমুদর প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিলে উহ। এটা মখলাব 

*ন্যায প্রতীরমান হর । এই গ্তানেল এরুতিক সৌন্দধ। 

হি দর্শন করিলে ভগবানেব অনন্ত মহিঘায হদরকে মোতি হ 
করে, প্রাণে বুগপত বিশ্বময় ও আবন্দের সঞ্চার হয়। মামি যে সকল তীর্থ , 
দর্শন করিপ্নাছি, তন্মধ্যে কোন তীর্থেই চন্দনাথতীর্থের ন্যায় এবংবিপ নৈসর্শিক 
সৌনদর্যাদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে যুগপৎ ভর, বিশ্ব, প্রেম, ভীক্তিও আননোর 
উদর উপলদ্ধি করি নাই। এই জন্যই মুনিগণ চন্জুনাথে উনকোটি তীর্থ 
বিরাজমান আছেন এমত বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ধোগতপন্তার প্রধান 
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স্থানই বটে। মনিরমধ্যে বিরূপাক্ষ মহাদেবমূত্তি দর্শন, পৃঁজন, স্পর্শ 
ও প্রদক্ষিণ করিয়। নমঙ্কারাস্তে কিঞ্চিত প্রণামী দিতে হ্য়। 
বিরূপাক্ষ শিবের মন্দিরের নিয়দেশে পাতালপুরী নামক স্থানে একটা 
প্রস্তর উপরে মহার্্ব গৌরীসহ উপঝিষ্ট। স্থানটি চতুর্দিকে বৃক্ষলতায় 
সমাচ্ছন্ন, উপরে অত্রভেদী গিরিশূগ ; মধ্যাহ্ন 
সময়েও রবির খর কিরণজাল সমধিক প্রভা বিস্তার 
করিতে পারে না। সর্বদা নিবিড় নিস্তন্ধতায় পরিপূর্ণ । খধিদিগের 
তপন্তার স্থান। রি 
বিরূপাঙ্ষের বাটা হইতে আরও উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে আখ্যাঁয়িকার প্রধান 
দেবর্তী চন্ত্রনাথদেবের মন্দির। এই পর্বত অতীব দূরারোহ। উপরে 
উঠিবার ভাল পথ নাই, অনেক স্তানে লতা ও গাছের 
১২। চন্ত্রনাথ। রি 
সাহায্যে উপনে উঠিতে হয়, একবার পদজ্খলন হইলে 
আর রক্ষা নাই, শত শত হস্ত নিয়ে গহ্বরে পতিত হইতে হইবে। কিন্ত 
কি আশ্চর্য্য! ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ প্রাণের কিঞ্িন্াত্রও মমতা ন। 
করিয়া হর তর ব্যোগ্‌ ব্যোম্‌ রবে দেই আদি দেবের নাম স্মরণে এই 
কষ্টসঙ্কুল স্থান আরোহণ ও অবরোহণ করিতেছে । ধর্মের কতই 
জোর! অধীতিপর বুদ্ধকেও ধর্শনামে এই উচ্চ শিখরে উঠিতে 
| দেখা গিরাছে। চক্জরনাথের মন্দির সমতল ভূমি হইতে স্থুনীল উচ্চ গগনে 
চিত্রিত রহিয়াছে এমত বোধ হয় এব« বর্ষার মেঘমাধী। মন্দিরের চূড়া 
লঙ্ঘনভয়েই যেন কিছু নীচু হইয়। ধীবে ধীরে সুদুব আকাশে ছুটিয়া 
যাইতেছে। কামাথ্যার ভূবনেশ্বরীর মন্দির, পুষ্করতীর্ঘে সাবিত্রী দেবীর 
মন্দির, হরিদ্বাবে তু্গশৃঙ্ষে মায়া দেবীর মন্দির দেখিয়াছি; কিন্তু আমার 
নিকট চন্ুলাথাদবের মন্দরই ঘেন সর্বোচ্চ বলিয়া বোধ হইল। 
স্বাহীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিনদ মাণিক্য বাহাদুর ১৩১২ খৃষ্টান 
এই তুঙ্গ পৰ্বতশৃঙ্গে চক্দ্রনাথদেবের প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করি দিয়া 


১১। হর-গৌরী প্িব। 


চন্দ্রশেখর। ৩৭ 


অক্ষর কীন্ডি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৫ অন্দে ভূমিকম্পের পৰ : 
সাগওরাতলীর জমিদার রামসুন্দর সেন মহাশয়ের অর্থে ই মন্দিরের পুনঃ 
সংস্কার হইরাছে। পশ্চিমাঞ্চলে হিনুস্থানী ও মারোয়ারী ধনিগণ বাত্রী- 
দিগের স্থুবিধর জন্য প্রত্যেক তীঘস্থানে, বড় বড় রেল ষ্রেসনে ৪ 
নগরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে বহুতন মনোহর ৪ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
মট্রালিকাদি নির্শীণে ধর্মশালা স্থাপন করিয়৷ অক্ষ পুণ্য সঞ্চর করিতেছেন। 
বঙ্গদেশেও অনেক বাজী, মহারাজা ও ধনকুবেবগণ বর্তমান আছেন : তাভা-' 


দের মধ্যে বদি কোন মাস্মা চন্্রনাথপর্তশিখরে উঠিবর্চা অগম্য পথটাকে 
'স্থগম করিয়। দিতেন তাহা হইলে বাত্রীগণের কতই না সুবিধা হইত, নিছে- 
বাও অসংখ্য লোকেব আনীর্বাদভাজন ইরা অক্ষর কীগি গ্রাপন কর্লিতে 
পারিতেন। মন্দিরমধ্যস্তিত শিবলিঙ্গ মুষ্টিব পৃজান্দির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম 
নাই । দর্শন, স্পর্শন, নমস্কারাদি করির। ২।৪টা পয়সা দিয়াও অনেকে চলিম। 
বান। বিরূপাঞ্ দেবের মন্দির পথে মধ্যেন ইষ্টকের সিড়ি নৃতন হইয়াছে । 
চন্রনাথের মন্দিরের পার্থে বসিলে উপরে অনন্ত সুনীল শাকাশ, সম্মুথে 
নীল জলধিবারি, দঙ্গিণে ও বামে অসংখ্য ছুরাকোহ উচ্চ পর্বতমালা 
দৃষ্টিগোচর হইবে এব- সমতলভূমিস্থিত গ্রাস গুলি নিলিড় রক্ষানপী সমাচ্ছন্ 
হইয়া যেন প্রকৃতির একটা ছোট খাট উগ্ভান মৃত্তিকা দ লগ্ন ভইদ। 
রহিয়াছে মনে হইবে । এ সমস্ত নিঝিষ্টঘনে চিন্তা করিলে কোন পাবাণ। 
জদরে ভগবংপ্রেমেন সঞ্চার না তয় । 
৬শভুনাথের বাটার উত্তরে লবণাঙ্ষ কুণ্ড নামে একটা কু আছে; 
তাহাতে অগ্নিদেব নীল জিহ্ব। হম্কারের সহিত প্রদারিত করিয়। প্রঙ্ঘলিত 
হুইয়! থাকেন, ক্ষণে ক্ষণে নির্বাপিভ হইরা পুনঃ প্রবল- 
বেগে বাহির ভইয় কুগুজলের সঙ্গেই ঘন (প্রেমালিঙ্গন 
করিতে থাকেন। মরি মরি ! কি চমৎকার শোভা ! এই কৃণে ভকতিপুর্বীক 
সান করিলে অনেক দুশ্চিকিৎগ্ত ব্যাধিও দুরীভূত হইয়া বয়ি। লবণাঙ্গে 


১৩। লবণাক্ষ। 


৩৮ বজদেশের তীর্থবিবরণ 


স্নান তর্পণ করিয়া ক্ধ্্যকুণ্ডে অভিষেক করিতে তর। ইভার নিকটে 
সতত উষ্ণবারিপূর্ণ ব্রন্নকুড নামে অপর একটা কুণ্ড আছে। 

লবণাক্ষ কুণ্ের অনতিদরে পূর্বদিকে পর্বতশৃঙ্গে সহশ্রধারা নামক " 
এক আশ্চর্য্য জলগ্রপাত। এখানে তিনটা পর্বতন্নোত তিন দিক হইতে 
'আসিয়। একত্রে মিলিত হইযাছে, ইহাকে গঙ্গা, যমুনা 
ও সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গম কতে। উচ্চ পর্বতশূক্ 
হইন্তে উক্ত জলরাশি নিয়স্থ পাঁষাণে সহঅ ধারা পতিত হইতেছে । 
জলের উদ্ভুসিত ও কল্লোলিত শব্দ এবং তাহাতে উৎক্ষিপ্ত বারিকণাতে 
শর্যরশ পতিত তইয়া নান! বর্ণেন দৃপ্ত বড়ই মনোহর ও চিত্তপ্রসাদক | 
তথার কোন কোন সময় জলপতন বারণ থাকে, তৎকালে উচ্চরবে হর 
ভর, ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ মভাদেন বলির! চীৎকার করিলে উপর হইতে অজজ্র 
'লধারা পতিত হইয়া থাকে । ইভা এক আশ্চর্ঘয ব্যাপার। প্রতি- 
ধ্বনিতে সঞ্চিত জলরাশি আঘাতপ্রাপ্ত তইরী প্রবলবেগে নিয়ে পতিত হয় । 

বাড়বের দক্ষিণে কর্করিনদীতটে কুমারী কুণ্ড নামে একটী কু 
আছে। ইহার পরিমাণ চারিহাত। ইচার সলিলরাশির উপরে অগ্নি- 

শিখা প্রজলিত ভইয় থাঁকে, এবং একবার জলির উঠে 
আবার নিবিয়া বার । থাত্রীগণ এখানে সীনতর্পণাদি 

করিরা থাকে । এ সমস্ত বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে এক চক্রনাঁথ- 
তীর্থের বিবরণেই প্রকাঁও বই লিখা যাইতে পারে । , 

সীতাকুণ্ড ছেদন হইতে দক্ষিণ দিকে চার মাইল বাবধানে অত্যাস্চর্য্য 
বিশ্ববিশ্রুত বারবানল বা বাড়বকু্ড। দিন নাই, রাত্রি নাই, বিরাম 
নাই, সেই বাড়বাগ্নি লোলজিহ্বায় প্রচণ্ডবেগে 
সলিল উপবে জলিতেছে । যে অগ্নি সামান্ট 
মাত্র জলকণাস-যোগে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, 
এখানে বিশ্বরচয়িতার কি, আশ্চর্যা কৌশলে অগ্িরাশি সলিল 


১৪। সতম্র ধারা | 


১৫। কুমারী কু । 


১৬। বাঁড়ব কু বা 
ঝর্ডবানল। 


চন্দ্রশেখর | ৩৯ 


উপরেই সর্বদা জলিতেছে। কুণ্ডে নামিয়। শান ততর্পণ করিবার সময় 
অন্নিদেবের দাহিকা শক্তি যেন লয় পাইনা শিখাগুলি ষাত্রীগণের গাজো- 
পরে খেলা করিয়া থাকে । একবার জলে, পরক্ষণেই নিবিরা যায়; আবার 
ধুম বাহির হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির লোল জিহ্বা কু মধ্যন্থ সলিল রাশি 
উপরে দৌড়িয়! বেড়ীয়। এখানে স্নান, তর্পণ, হোম পুজা ও ভৈরব 
দর্শন করিয়া পৃথক রূপে দান দক্ষিণা করিতে হয়। কেননা বাড়বের 
পাপ্ডা স্বতন্্। সীতাকুণ্ড হইতে এস্থানে রেলে আসাঞ্মায়, ভাড়া /*পয়দা 
মাত্র। আরা এই তীর্থের দর্শনাদি কাঁধ্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোঙ্পন 
করাইয়। পাণ্ডামহাশয়ের বিদায়াশীর্বাদ গ্রভণ পূর্বক পুনরায় কুমিল্লা 
রগুনা হইলাম। কলিকাতা হইতে দীতাকুণ্ড ২৫০ মাইল, ভাড়া, 
৬৮৬ আনা । 


জয়ন্তী দেবী। 


“জয়ন্ত্যাং বামজজ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ। 
ভূতধাত্রী মহামায়! ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ ॥ 

জয়স্তীয়া পাহাড় আসাম প্রদেশের উপরিভাগ, সাধারণে ইহাঁকে জোবাই 
বলে। উত্তরে নওগী, পূর্বে কাছাড়, দক্ষিণে শ্রীহট্র, পশ্চিমে খসিয়া 
পাহাড়, এই চতুঃসীমাবন্ধ ভূভাগকেই জয়ন্তীয়া কহে। “ কলিকাতা 
হুইতে নারায়ণগঞ্জ হইক্ধ। টিম (নভিগেমন কোম্পানীর কাছারীগাী 
জাহাজে মারকুলী, তথা হইতে ডেইলি ফিডার পা্ডিস ষ্টিমারে প্রীহট ফাইয়া 
নৌকা-যোগে কানাইর “ঘাট নামিয়া পদত্রজে € মাইল গেলে জয়ন্তীয়া 
কালী বাড়ী। কলিকাতা হইতে মারকুলী ৬৪০ মাইল, ভাড়া ৩।/০ আনা 
এবং মারকুলী হইতে শ্রীহ্ট ৭৩ মাইল, ভাড়া ৬০ আনা মোট ৩%/০আনা 
জাহাজ ভাড়!। প্রাচীন কালে ইহা! একটা ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যেই পরিগণিত 
ছিল, স্বাধীন হিন্দুন্পতিগণ এই জয়ন্তীয়ার় রাজত্ব করিতেন। জয়ন্তীয়ার 
শেষ রাজা রাজেন্জ সিংহ কয়েকজন প্রজাকে জয়ন্তীশ্বরীর বাটাতে 
বলি (প্রদান করায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক. রাজাচ্যুত হন। তদবধি 
এই রাজ্য শ্রীহট্টের অন্তভূক্তি হইয়াছে। হরিনদীর তটে পুরাতন 
রাক্সধানী জযন্ত্ীপুর ছিল। বর্তমানে রাজার উত্তরাধিকারীগণ নির্দিষ্ট 
কয়েক সহম্র টাকা বৃত্তি পান। জোবাই সহরে কমিসনর সাহেবের 
আফিস আছে। জয়স্তীয়া রাজ্য এখন ২হটী পরগণায় বিভক্ত) 
পার্বতীয় ক্সংশ খসিয়া ও জয়স্তীয়া পাহাড়ের অন্তভূক্তি। ত্রহ্ষখণ্ড ও. 
দিশ্বিয়প্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে এই হি জয়স্তরাজ্য নামে 
বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত দেখা যায়। দেশাবলী মতে এখানে জয়স্তেশী দেবী 
বিরাজমাঁন। বারাহী ও বুহম্নলী তন্ত্র প্রভৃতিতে ইহাকে মহাপীঠ বলিয়া 


জয়ন্তী দেবী। ১১ 


উল্লেখ কর1. হইয়াছে । সতীদেবীর বামজজ্বা এই পর্বতে পতি 
হইয়াছিল। দেবীর নাম জয়ন্তী দেবী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বব। জযস্তীয়া 
. পরগণায় খসিয়া নামক পর্বতের দক্ষিণ দিকে দেবীর বাম উরু পতিত্র 
হইয়া সেই গ্রামটিকে অগ্ভাপি বাউরভাগ বলিয়া থাকে । সেই পর্বতের 
সান্ুদেশে প্রন্তরময় উকর প্রতিক্কতি মছে। তন্ধে উল্লেখ আছে “জর 
বিজযন্তণ্চ সর্বকল্যাণদং প্রিয়ে।" জযান্তেশী দেবী চতুভজা দুগুমালিনা 
লোলজিহবা কালীমূ্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত! মন্দিরটী জঙ্গল মাধো? 
পুরাতন বলিয়াই বোধ হয়। এখানে পুঙ্জাদি নীতিমুত হইম়্া থাকে, 
_ জয়স্তীরাদের ক্লাবীনতাকালে এখানে নববলি দিবাব প্রথা ছিল। 
এখানে যাত্রীদের থাকার বিশেষ কোন ঝন্দাবস্থ নাই, নাস্তা ঘাটও দুর্গম 
এজন্য ইা এক প্রকাৰ লুপ্তপ্রায় তীর্থনপো পবিগঞ্ষিত হইতে বসিয়াছে। 


শ্রীশৈলে মহালন্নী | 


শ্রীশৈলেচ মমগ্রীবা মভালক্ষীস্ত দেবত| 

ভৈরব; সম্ববানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ ॥" ূ 
. আফান প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীষ্ট ডি পাব্বত্যি ভূমিকেই 
শান্ে শ্রীশৈল নামে অভিহিত করা ভইয়াছে। বঞ্তমান প্রীহ্র সহরেব 
এক ক্রোশ দক্ষিণপাশ্চমে গোটটাকব নামে নর স্থান আছে, তথা ও 
শিব টালার উপবে ভৈরব সম্ববাননেৰ এব; তন্নিকটেই জৈনপুব 
ন।নক স্তানে মৃ্তালক্ষী নারী সতী দেবীব গীঠস্থান আছে। জৈনপুরে 
দেবীর গীবাদেশ পতিত' হইয়াছিল । মহালগ্রী দেবী মন্দিরে পুজাদি 
ইরা থাকে । নাত্রীগর্ণ আপন ইচছানগুসাবে দেবর দশন, পৃজন ও দক্ষিণাদি 
দান করির। থাকেন, পাগডাগণের বিশেষ কোন বাধা নিরম নাই । চৈত্র মাসে 
মশোকাষ্টমীৰ সময় দেবীর মন্দিরসম্মুখে একটা বুহতী মেলায় বু লোকের 
সমাগম ভয় । ফাল্নের শিব চতুদ্ধশার সমম চৈব্ব-নহাদেব বাঁটাতে৪ 
মেল| হইয়া থাকে । অপংখ্য নাত্রীর সমাগম তেড় সেই সময় এই স্থানে 
. পলীশ কতৃক শাস্তি রক্ষিত হইয়। থাকে । কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ 
হউরা স্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর ষ্টিমানে মারকুলী তথা। হইতে শ্রীহট 
বাওয়া বায়। কলিকাতা হইতে শ্রীহষ্ট পর্যন্ত জাহাভ ভাঁড়ী ৩৮/০ 
আনা মাত্র । বর্তমানে শ্রীহট পধাস্ত রেল হ্ইরাছে, কলিকাতা হইভে 
.. চাদপুর ১1৬ তথা হইতে এ, বি বেলে কোলাউড়া জংসন ভাড়া ৩%০ 
আনা, গাড়ী বদলাইয়! শ্রীহট্র ভাড়া ॥%০ আনা মোট ৮৮৪ আনা । 


কামাখ্যা বা কামগিরি | 


'রোনিপীঠৎ কাখগিবৌ কামাখা ত্র দেবতা 
নত্রান্তে মাধবঃ সাক্গাদমনিন্দো৯গ ভৈববঃ 1” 
কানাখ্য। তীর্থে যাইবার জন্ম দুইটি প্রশস্ত লাইন বিগ্তমান আছে। 
১) কলিকাতা! হইতে ই, বি. নেল ও ষ্টিমাৰ ঘোগে চাদপুর আসিয়!। 
এ, বি, রেলে লামডি জংসনে গাড়ী বদলাইয়া] গৌভাটা । ১) নাবামণগঞ্জ 
হাতে রেলে ভগরাগগঞ্জ ও তথা হইতে স্টিগাবে গৌঁতাটি। কলিকাতা 
হইতে চাদপুন ১১৯ নাইল এবং তথ। ভইতে গৌচাটী ৪৫০ মাইল, ভাড়া 
১৫ আন। এব কলিকাতা হইভে নাবারণগঞ্জ ১৫৯ মাইল, ভাড়া 
২৬৬ পা ও নারানণগঞ্জ হইতে জগন্নাথগঞ্জ ১৪৮ মাইল, ভাড়। ১০ ও 
সগন্লাথগঞ্জ হইতে গৌভাটা ট্রিমার ভাড়া 9৬০ আনা মোট ১০।/৮ আন: 
হাড়া। বর্তমানে কলিকাতা ভাতে পোবাঁদভ, সালা, শান্তাহাব, আমিন, 
গ(৪ হইয়া গৌহাটি ভাড়া ১০৮৩ মাত্র । 
৬কামাখ্যাধাম শান্ত হিন্দুদিগের ৫১ পীঠের একটা প্রধান পীঠ, 
ই আসাম প্রদেশের গৌভাটী গিলার অন্তর্গত। মন্বুবার্টী ৪ 
শানদীয় পুজ। উপলক্ষে এখানে বন নারীর সমাগন হইর। গাকে।, 
আমরা ১৩১০ সনেল শারদীর পুজার পুর্ধে টাক নরমনসি ত ন্লেলে গগন্না থগঞ্ 
প্ুনন পর্যান্ত বাইদ। 'গোয়ালন্দেব যেইল ষ্টিঘানে রহম্পতিবার অপরাক্চ 
১ ঘটিকার সমন মআবোহণ কনি। ক্রমাগত টাপরা পর দিন প্রানে 
১* ঘণ্টার গর ষ্টামান ধুবরী সহবে নঙ্গর কৰে, বাত্রীগণ আানাভার পক্পান, 
দন করিয়া লয়। ধুবরী সহরটী ছোট হইলে দেখিতে নার, লঙরের 
দই পার্থ ই সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্রের খরলোত বতনান) তটদেশে বশিকুদিগ্রেক্শ 
€. গবর্ণমেণ্টের আফিস ও আফিলারদিগের ল্ুন্দব সুন্দর পসোৌধরাজি 


88 বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


নত বৃঙ্গাবলীর নিয়ে পরম রমণীয় দৃপ্ঠে সুশোভিত । রস ধূসরবর্ণ 
পর্বতশরেণী তরঙ্গমালার শ্তাঁয় উন্নত ও অবনত ভাবে আমাদের নয়নপণ 
অবরোধ করিল। র্ধপুত্রের বিপুল সৈকত ভূমি কাশকুন্গুমৈর ধবল 
সৌন্দর্যে অপরূপ শোভা দমহ্বিত। এখানে উত্তুর পূর্বাবঙ্গ রেলেব 
ধুবরী লাইনের শেষ সীমা । নেত। ধোপানীর ঘাট বলিরা পর্নপুরাণে 
বেহুলার উপাথানে যে একটা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় তাহা ধুবৰী 
সহ্রের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের তটেই বটে। বড় একথণ্ড প্রান্তর 
যাহাতে ধোপানী কাপড় কাচিত তা ব্রিটিশ কর্মচারী কর্তৃক বত্্ে রঙক্গিত 
ভইন্রাছে; তদষ্টে তদানীন্তন কালের লোকের রহদাকৃতিন বি কঞ্চিৎ আভান 
পাওয়া যায়। 

স্টীমার বেলা এগারট্রাব সময় পুনঃ চলিতে আরপ্ত করিয়া সন্ধ্যাৰ 
আন্কালে গোয়ালপাড়। সহরের কিঞ্চিৎ ভাটাতে নঙ্গর করে, নদীতে চখ 
গড়ায় স্টীমার সহরের ঘাটে যায় না। দুস্থ পর্বতরাজি অতি মনোর 
মেঘমালার হ্যায় বোধ হইল, একটি পর্বতশূঙ্গে গবর্ণমেন্টের আফিদ 
গৃহাদি দৃষ্ট হইল। এখান হইতে বহুতর শাল বৃক্ষ বঙ্গদেশে নীত হইয়া 
থাকে। পূর্বে ইহা স্বতন্ত্র জিলা ছিল, এখন ইহাকে গৌহাটার অন্তড়্ত 
করিয়া একটী মহকুমায় পরিণত করা হইয়াছে । 

্টীমার অল্নক্ষণ পরে চলিতে আর্ত করিয়। অবিরাম গতিতে শনিবার 
বেলা দশটার সময় আমাদিগকে গৌহাটা সহবের সদর ঘাটে নামাইরা। 
দিল। এখান হইতে কামাখ্যাধিষঠাত্রী দেবীর নীলাচল পর্বতের উত্তাঙ্গ 
শৃঙ্ষোপরি ৬ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির দেখা দার । আমরা প্রায় তিন 
মাইল পথ হাটিয়া পব্বতের সাম্গদেশে উপনীত হইলাম । পবর্বতে 
উঠিবার একট মা পথ; পথচী বাকা, প্রশস্ত প্রস্তর নিন্সিত সোপান- 
শ্রফ? পথের উত প্রান্তে দুইটা সিংহদ্বার। বিন্বদস্তি আছে, 
পুরাকালে ইহা রাজা নরকান্ুর দ্বারা নিল্সিত হইয়াছিল ; বোধ তদ 


কামাখ্যা। 8৫ 


শত্রু হইতে পুরী রক্ষ। করার মানেই এমত ভাবে দ্বারটীকে সুদৃঢ় করা 
হইয়াছিল। পথের পারে স্বানে স্থানে পর্বত গাত্রে নানাবিধ বিকট 
মুদ্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে এখানেই ধর্মশালা ওরেলষ্টেসন কামাথা। 

আমরা এক মাইল পথ পর্বতারোহণ করিয়া দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গনে 
উপস্থিত হইলাম । মন্দিরটী অতি প্রাচীন, প্রস্তর ও ইষ্টক বিনিম্মিত, 
উপরে গৌধুজ ও চূড়া, সন্মুথে নাটমন্দির। ভিতরে প্রবেশ করিতে 
হইলে ক্রমে ৬৭ ফিট নীচে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নাইতে হয়, একটা ভিন্ন 
দ্বার নাই। কি দিবায় কি রাত্রিতে প্রনীপের সাহাঘা ভিন্ন বিশেষ কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হখ না। মন্দিব মধ্যে সুন্থুখেই দেবীন প্রতিমূত্তি অষ্টধাত 
নিশ্সিত দশতৃজা! উচ্চবেদীতে সমাসীন। তংসমীগে গ্রভিনিয়ভ বছুতর 
বলি ও ভোগাদি প্রদত্ত ভইয়। গাকে। দেওয়াণে ক্ষোদিত নানাবিধ 
মুন্তির সঙ্গে কোচবিহারাধিপতি জনৈক স্ব মহ্ারাজার একটা 
প্রতিমুদ্তি আছে। 

গন্দিরের নিম স্থলে প্রস্তবে দেবীর প্রধান গীঠ বোনিমুদ।। কোন 
দুন্ত নাই, হস্ত মাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারে মত একটা ছদ্র হইতে প্রন্নবণ 
শ্ুকীরে অবিরত জল (নঃস্ৃত হইতেছে । বারীগণ এন্তানে পুজ। 
জপাদি করিয়া দর্শন করে। দেবীর মন্দিল ব্যতীত দশনহাবিগ্ঠার 
আও দশটী বাড়ী আছে, তন্মাধে ভূবনেশ্বরীন বাড়ীই উল্লেঘবোগা ্ 

পর 

হা কামাধ্য। দেখীর বাড়ী হাতে অন্যান দ্ধ গাইল উচ্চ * €কটা পর্বা- 
শুঙ্গে স্াপিত,। বিগত ভুদিকম্পে মন্দির ভগ্র হইছে গারবঙ্গেন মহাধাজার 
সা্থাব্যে পুনরার নিষ্সিত হইরাছে $ ইহা নির্জন শাস্থিপ্রদ আগুন বিশেষ। 
এখানে পরম বোণী শ্রীমভয়ানন্দ প্রাধী বাস করিতেন, ঠা উদ্তনে বভ 
মর্ণবায়ে নাধুদিগের জন্য একটী ধন্দশূলা স্থাপিত ভইরাছে। 

আমরা পুজার কনক দিন এখানে ছিলাম, ষ্টদী ও নবনা পুক্গার দিন 
শত সহ্শ্র লোকের সমাগম হর, বভতর ছাগ মহিবাদি জীব হা হইরা 


৪৬ বঙ্গদেশের ভীর্থবিবরণ। 


গাকে। পাঁগারা পরম বড়্ের সহিত ঘাত্রীদিগকে স্তান দের, অন্যানা 
তীর্থের হুলনার এখানকার পাগাদের ব্যবহার সন্তোষজনক । আমাৰ 
পাও শ্রীতারিণীচবণ শর্শী অতিভদ্র'ও মনে তুষ্ট । 
দেবীর মন্দিরের চতুদ্দিকে পর্বতশিখরে, ত্রাঙ্মণ পাপা শৃত্র টাকপ, 
নাপিত, মালাকার, ঘালী ইত্যাদি অন্যুন তিনশত ঘব [লোকের বাস। 
গৃভাদি মৃত্তিকা নিল্মিত। দেয়ালের উপর বাশের চাল, ছনের ছানা। 
এখানে জলের বড়ই অভাব, সচরাচর ঝরণার জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
গ্রীষ্মকালে উন দ্গ্রপ্য। দেবীর প্রাঙ্গনে একটী ছোট বাজাব আছে. 
খাগ্ সামগ্রী প্ররোছন মত পাওয়া বায়। ॥ 
বিজয়ার দিন ভাসান দেখিবার জন্য আমরা গৌভাটা সহরে আসিব 
ছিলাম, ব্ষপূতরের ধারে প্রার ছুই মাইল স্থান পর্য্যন্ত নানাবিধ বেশভুবাণ 
সজ্জিত সহম্ন সহশ্ন নরনাবী সমবেত ভইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মেলা, 
বাজারে অগণিত পণ্যবীথিকার স্ত্রী পুরুব ক্রয় বিক্রন কবিতেছে । 
নদীতে দৌড়ের নৌকার মিছিল, গীত বাগ্চ ও দেবী দশভৃজার মুদ্তি! 
অতি দুরবর্থা স্থান হইতে আসামীগণ এই ভাসান দেশিতে আসিব 
পাকে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। যে কয়েকটা দর্গামুন্তি দেখিলাম 
. তন্মধ্যে গৌহাটির আমলা বর্গের ক্লুত কাঠামই অতি পদ্য 9 মূল্যবান 
নাজ সঙ্জায় সঙ্জিত। উতারা বহু বায়ে উৎকৃষ্ট সাত্রাদলের গান 
দিয়াছিল। দেশীয় ঢোল, সানাই গুলি বড়ই বিশ্রী, কিছুই উন্নতি লাভ 
কৰিতে পারে নাই । 
গৌহাটী সহয়টী বড়ই মনোরম । ইহার পূর্বধারে ন্ুবিস্তীণ 
ব্রহ্মপুত্র অপর তীরস্থ পর্বতশ্রেণীর আমূল বিধৌত করিয়া ধন্তর আকারে 
বুহমান, পশ্চিমে সমুন্নত পর্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বিস্তৃত। মণো 
সমতল স্থান, পরিষ্কার প্রস্তরময় পথ উভয় পার্খে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ বৃঙ্গ 
বিরাজ করিতেছে, নদীর ধারে গভর্ণমেণ্টের সুরম্য আফিসগুহ ও রাজ- 


কামাখ্যা। ৪৭ 


কম্মচারিগণের আবাস বাটা "গুলি নানাবিধ ফল ছুলেব বুক্ষাবলীদ্বাব। 
সুশোভিত এবং স্তানে স্ঞানে দর্বাদলমণ্তিত লতাগুযদিদ্ধারা সজ্জিত 
ভূমি নয়নধূগলেব তৃপ্তি সম্পাদন করে। কলেজ লাটা 'একটা 
প্রধান দ্রষ্টব্য ব্ষয়। জলেব কলেন স্থানটা পবন বমণীর। ব্যব্সাধী 
দিগের মধ্যে মারোয়ারিই প্রধান। মাসাম বগল বেলেব একটা শাগ। 
রেল লামডিং হইতে এখানে আসিয়াছে | 

গৌহাঁটা সারে মাছ, তবকাবি, দুগ্ধ ও ফলাদি অহ গুলভ | দেশীন 
চাউল অতি মোট। সুতরাং অপেক্ষারূত উচ্চ মল্যেক ধালাম 
চাউল খাইতে হয়। এখানে স্ত্রীস্বাণীনভা বেশী, স্বীলৌকেরাই ভি 
বাজাব ও বেচাঁকিনি কবিয়া। গাকে। 

সাসামী স্ত্রী পুরুষ সকলেই কন্মঠি, ইভাবাঅলস মপী্জীবা বাঙ্গালী 
দিগের গ্ভায় পবমুখাপেক্গী নাতে, উচ্চ শ্রেণী মাগামী দের মণো বিলি 
সভ্যতার কিছু আভায পড়িযাঞ্ে। কিন্তু ইতালা সদেশজাত পব্যাদি 
ব্যবহার করিতে ভালবাসে । শাচগুাল বাঙ্গণ পর্যান্ঠ সকালেন বাটাতেই 
তাতের কাজ আছে। এপি মুগা ইত্যাদিব চাষ এত বিস্তৃত হইয়াছে 
নেফেনসী বাজারের প্রধান প্রধান মারোবারি *দাকানে ইঠাবহ এক, 
মাত্র কারবার চলিতেছে । আ্লীলোকেরা কাপডে আছি সঙ্গ টার কাজ 
করিরা গাকে, ইভাদের নির্মিত কানা পিভলেন জিনিসগুলি গঠনে 
স্ূনদর না হইলেও গ্বাটি ধা নিশ্মিত বলিয়া সাদবে গৃহীত হব। 

ইহারা স্ত্ীপুরুষে একসঙ্গে কাজ করে, পবিদ্ধার পরিচ্চন্ন থাকিতে ভা 
বাসে, পাহাড়িয়াদিগের শ্যাম ঈতাদের নাদিকা চেপ্টা নতে, স্্রগ্থলি 
অপেক্ষারুত সুত্র । ধান্তই প্রধান কল, ভমি অতি উব্বরা, লাকসংখা। 
অর, আবাদের উপযুক্ত বৃতর ভুমি পতিত রচি্া্ে, নাগ 
বাঙ্গলীগণ এদেশে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র খুলিলে বগেষ্ট লাভবান হইতে? পীরেন? 

ব্ধপুত্রনদীগর্ভে সহরের পূর্ব দিকে একটা দর দ্বীপে কামাখ্যাপ্‌ 


৪৮ বঙ্গদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


ভৈরব উমানন্দ মহাদেবের মনির। দ্বীপটী এক খণ্ড বৃহৎ পর্বতশূ 
মাত্র ৷ সমস্তই প্রস্তরময়, পূর্বদিকে বিস্তৃত পাহাড় মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের 
একটা শ্রোত মূল পর্বত হইতে ঘেন ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । | 
টতুর্দিকে জলের প্রবল শ্রোত বহমান। নৌকা ভাড়া করিয়। আমরা সেই 
দ্বীপে মহাদেব দর্শন ফ্রিতে গিয়াছিলাম। এই ভৈরবের পৃজ! না করিলে 
কামাখ্যা দর্শন সফল হয় না। ইনি কামাথ্যা পীঠের ভৈরব উমানন্দ। 
এখানে মহাদেব গিঙ্গমুদ্টি নতেন। ইা পিতল নিন্মিত পঞ্চমুণ্ড বিশিষ্ট 
শিব মুস্তি। দেখিতে বড়ই স্সন্দর ; দর্শনে, পূজনে ভক্তিব উদয় হ্য়।» 
মন্দিরটি প্রস্তরনিত্থিত, উত্থান চতুর্দিকে প্রাচীর । প্রাচীরের কাহিরে সামা ন্ত 
গোল! ভূমি অতি বৃহৎ কয়েকটি বক্ষে সমাচ্ছন্ন, বানর ও উল্লুক (শুক) 
গণ চরিয়া বেডাইতেছে ণ চতুর্দিকে বরগপুত্রের শ্বেত বারিবেষ্টিত কৃষ্ণ প্রস্ত- 
বেব দ্বীপটি দেখিতে বড়ই সুন্দন এব. নিবিড় নিস্তব্ধতা শীস্তিপ্রদ বটে । 

কামরূপের দক্ষিণ প্রাশ্থে পর্ধতোপরি একটি প্রস্তরনিন্মিত গৃ 
আাছে। কিন্বদন্তী এই ধে. £ই গুহ চাদ সদীগবের নিম্মিত লক্ষমীন্দরেষ 
বাসর ঘর। ঘরটী এক দরজাবিশিষ্ট। বেহুলাৰ কৌশলে ও নেস্তা 
ধোপানীর অনুগ্রতে কালনাগদ-শিত লঙ্গীন্দর পুনজাঁবিত হয়্েন। 
ধুবরী সহরে নেতা ধোপানীন ঘাট এবং কাপড় কাচাব 'একথানা বৃক্তং 
প্রস্তন এখনও বাত্রীগণকে প্রদশিভ হইর়। থাকে । 

তেজপুরে আর একটা প্রস্তরগতের ভগ্াবশেবকে তথাকার লোকে 
বাণরাজকন্তা উষ। দেবীব প্রাসাদ বলিরা থাকে এবং নওগার একটী 
পর্বাতোপরি বহু প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্রস্ত পআছে। প্রবাদ উহা হংসধবজ 
বাজার বাজধানী চিঙ্গ। আসাম পর্বতে এরূপ প্রাচীন কীর্ছির 
বড চিন্ন নানা” স্থানে দুই হয়, প্রত্রতত্ববিদ্গণ তাহার অন্থসন্ধান করিলে 
'অনে্ক লুপ্ত কীর্তির উদ্ধার ভঈতে পাবে । অল্প দূরেই বশিষ্ঠ আশ্রম নামে 
একটাদর্শনীয় স্তান আছে। ৃ 


সুগন্ধায় নুনন্দাদেবী। 


'ন্থৃগন্ধায়াঞ্চ নাসিক! দেবস্ধ্যন্বক নামাথ সুনন্দী তত্র দেবতা |”? 


বরিশাল সহবের প্রায় দ্বাদশ মাইল উত্তরে শিকারপূর গ্রামে 
্গন্ধা নামক মহাপীঠ। ইহার বর্তমান নাম সৌধা, গঙ্গার শাগা হইতে 
এই নামের উদ্ভব। দক্ষযন্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতীদেবী জগডে সত্তীর 
হ্াদর্শ দেখাইবার জগ্য প্রাণ পরিত্যাগ কবেন। মহাদেব সর্তী- 
শোকে অধীর হইয়া, সতীদেত স্ন্ধে বহন করত; উদ্মন্তের শ্তাম ভারত 
ভ্রমণ করিরাঁছিলেন। ্রীবিষুঃ চক্র দ্বাৰা সতীদেত খণ্ড খণ্ড করিয়া- 
ভিলেন ; থে বে স্তানে সতীদেহ পতিত হইয়াছিল ভাভাই মহাগীঠ নামে 
খাত। প্রত্যেক পীঠস্তানে আগ্শক্তিব টিন দেহেব মঙ্গপ্রত্যগ 
পাতে যেমন মঙ্গামায়াব আবির্ভাব তইয়াছে, তষ্ঠীপ মতাদেকেরগ এক 
একটী ভৈবব মুদ্ি আছে । এখানে দেবীর নাসিকা গতি হইয়াছিল, 
দেবীব নাম অ্নন্দা এবং ভৈরবের নাম র্রা্ক। দেবীন নাসিকা 
পতিত হওয়ায় স্তানেৰ নাগ সুগন্ধ। হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে । এখানে 
নথাবীতি অঞ্চনাদি হইয়া থাকে, বিশেষ কোন জাকঘক মাই । 
প্বদেনী ঘারীন সগাগন অধিক হয় না। কলিকাত) আাদ্মাণি ঘাট, 
তত স্টীমার রারি দশ ঘটিকান সমন বরিশালাভিমুখে বগুন। ভইয়া 
চতুর্থ দ্রিন পরাতে বরিশাল পাছে । ভাড়। ১৪ আনা । নারায়ণগঞ্জ 
হইতে বাহানা ববিশাল মাসিবেন, তাভাদের স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীন 
ডাউন কাঁছাড় ষ্টিমারে আসাই সুবিধা । 


যশোরে যশোরেশ্বরী | 


“ঘিশোরে পাণিপন্নঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী 
চগুশ্চ ভৈরবস্তত্র বত্র সিদ্ধিনবাপ্র,য়াৎ ॥% 


নশোরে দেবীর পাণিপল্স পতিত হইরাছিল। দেবীর নাম রশোরেশ্বরী 
এবং ভৈরবের নাম চণ্ড , এখানে বথারীতি দেবীর আরাধনায় সিদ্ধি লাভ 
হইয়া থাকে। বর্তম্ন যশোর সহর কলিকাতার উত্তরপূর্বদিকে অবস্থিত। 
কলিকাতা হইতে রেলে বসিরহাট পর্যন্ত রেল ভাড়া %/০ আনা; 
তথা হইতে হিঙ্গনগঞ্জহাট /০ আনা। হিঙ্গনগঞ্জ হইতে ঈশ্বরপুরী গীঠস্থান 
*১৪ মাইল । রবিবার খু বুহম্পতিবারে নৌকায় ঘাত্য়। বায়, পদব্রজেও 
যাইতে পারা যাঁয়, পথ, ভাল নহে । কলিকাত। বেলেঘাটা হইতে নৌকা- 
যোগে গীঠস্থানে যাইতে পারা বায়, নৌক। ভাড়া করিয়া গেলে অধিক 
ব্যর পড়ে। ইহা কলিকাতা সদর প্রেসিডেম্সির অন্তর্গত সুন্দরবন 
প্রদেশ। এক সময়ে ইহা হিন্দু কায়েস্থ রাজার অীনে একটা বিশাল 
রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ইহার রাজধানী ধূমঘাট তাৎকালিক গৌড় 
নগরী অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল বলিয়া কথিত। গৌড় নগরীর 
যশশ্রী হরণ করিয়াছিল বলিয়া রাজ্যের নাম যশোহর হইয়াছিল । 
বর্তমান সময়ে পীঠস্থান ঈশ্বরীপুর গ্রাম খুলনা লিলার সাতক্ষিরা 
সবডিভিদনের অধীন। সাতক্ষির পূর্বে যশোরের অন্তর্গত ছিল, এখন 
খুলনা পৃথক জিল। হওয়ায় তাহার অধীন। বযশোরেশ্বরী দেবীর বিবরণ 
ষশোর-রাজবংশের ইতিহাসের সহিত জড়িত, সুতরাং তদানীন্তন যশোহর 
. অবরাজবংশের কিঞি বিবরণ দেওয়া আবস্ঠক হইয়া পড়িয়াছে। 
বষ্্দী যৌড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গেশ্বর দায়ুদের প্রধান অমাত্য 
পদে রাজ। বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরার নিযুক্ত ছিলেন। দায়ুদ ধন ও 
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নৈন্তবলে বলীয়ান্‌ হইয়৷ মোগল দুর্গ অধিকার করেন। মোগল সম্রাট 
বিদ্রোহী নবাবকে দমন কপ্িবার জগ্ত দেনাপতি মোনেম খ ও রাজ! 
তোদরমন্পকে প্রেরণ করেন। দাযুদ যুদ্ধের পূর্বেই রাজকোষের সমস্ত ধনরদধ 
গোপনে স্থানান্তরে রাখিবার জন্ত বিশ্বাদী অমাতাদ্বয়কে আদেশ করেন; 
দন্থুসারে ত্রাতৃদ্বর সমস্ত ধনরত্ব সমভিব্যাহারে ধূমঘাট নামক স্থানে আসিয়। 
নগর নির্্মীণপূর্বক বাস করেন। ক্তাহাদের ভাগ্যল্মী সুপ্রসন্ন ভওয়ায় 
বাজমহুলের যুদ্ধে দায়্দ পরাজিত ও নিহত তয়েন, স্ৃতরা: তাহারাই 
সেই অতুল ধনরত্ের অধিকারী হইলেন। বর্গদেশ ফ্লোগল শাসনাধীন 
হইলে" মহারাজ তুদরমল্ল তাহার বন্দোবন্তের জন্ত আদিষ্ট হন, তৎকালে 
রাজ! বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের সহায়তায় তুদরমল্প সুচারুরূপে কাধ্য 
নির্বাহ করেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপে দিদ্ধি-দরবার হইতে তাঁভার। 
স্ুনারবন প্রদেশের রাজত্বের ফরমান প্রাপ্ত হন 'এবং ভনগীর্থী হইতে সমুদ্র- 
_ তট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ছুঁহানা 
অর্থব্যয়ে বহু সন্তান্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে আনিয়া স্তাপন করিয়াছিলেন। 
তৎকালে বশোহর নগরের নানাপ্রকার সমৃদ্ধি ৪ লৌন্দধ্যে গৌড়নগরা 
বীতশ্তী হইয়াছিল। সুন্দরবন মধ্যে অগ্ঠাপি ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ উচ্চ 
প্রাসাদ, তোরণ, প্রাচীর, গড় ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়! থাকে এব" মৃত্তিকাদি 
খনন করিতে প্রস্তরনির্িত কড়ীকাঠ, জানালা, দরজা বিশিষ্ট মন্দির, 
ভগ্ন সৌধাবলীর অনেক প্রাচীন চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । লাজ বিক্রমা- 
দিত্যের প্রতীপাদিত্য নীমে এক পুত্র ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে 
বলবান্‌, সাহসী ও যুদ্ধবিষ্তায় পারদর্শী হইরাছিলেন। দিল্লীর দরবারে 
তৎকালে রাজাদিগের এক এক জন প্রতিনিধি থাকার রীতি ছিল 
ষশৌোহ্ররাজ-পক্ষে দিল্লিতে প্রতিনিধিস্বরূপ থাঁকিয়। তিনি 'তীক্ষ বুদ্ধি দারা 
বাঁজনীতি, যুদ্ধনীতি ইত্যাদির কৌশল শিক্ষা করিয়া চক্রাস্তপূর্বরধম্পপিতা 
ও খুল্পভাতের নামের পরিবর্তে যশোহর রাজত্বের ফরমাণ স্বয়ং প্রাপ্ত 


৫হ বঙ্গদেশের তীরথবিবরণ। 


হইয়াছিলেন। এই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি মহারাজা 
উপাধিতে ভূষিত হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও বাহুবলে বঙ্গের দ্বাদশ ভূএণর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা পরাক্রাস্ত বলিয়া গণ্য হইপ্লাছিলেন। এবং স্বাধীন পতাকা 
উড়াইয়াছিলেন। 

মহারাজ প্রতাপাদিত্য কালীদেবীর সেবক ছিলেন। কালী সাধনার 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাঁদ ছিল। যাশোহর ধূমঘাটের 
সন্নিকটে বনমধ্যে রাত্রিকালে এক স্থান হইতে রক্তবর্ণ শিখ! গগনাভিমুখে 
ধাবিত হইত। নাহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রত্যাদেশ অনুসারে সেই স্থানে 
সন্দির নির্মাণ করিয়া যশোরেশ্বরীদেবীকে স্থাপন করিয়াছিলন। “এবং” 
পার্শ্ববর্তী গ্রামের নামান্টসারে এ স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখিয়াছিলেন। 
এই নাম অগ্ঠাপি বর্তলান রহিয়াছে । পুজার জন্য যে বৃত্তি নির্ধারণ 
করিয়৷ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে ঈশ্বরীপুর গ্রাম সেবাইতগণ ব্রিটাশ রাজতেও 
ভোগ করিতেছেন।  প্রতাপাদিত্য প্রতিষ্ঠিত দেবীমৃত্তি ও মন্দির 
বর্ধমান আছে। মুখ তিন্ন মায়ের বর অন্ত কোন অঙ্গপ্রত্াঙগ 
নাই এবং মন্দিবের ছাদ মধ্যে কতটুকু স্তান ফাক আছে। প্রবাদ আছে, 
নির্দিষ্ট স্থানে মন্দির নিশ্ীণ পূর্বক মৃষ্তি প্রতিষ্টান জন্য সাতদিন 
পর্যান্ত কপাধ বন্ধ রাখার স্বপ্পে আদেশ হইয়াছিল। মহারাজ মন্দির 
প্রস্তুত পূর্বক চুরিদিন মাত্র দ্বাব বন্ধ রাখিষ1 স্বীয় ইষ্টদেবীর অদর্ণনে 
ব্যাকুল হই! দ্বারোদ্ঘাটন করিয়। দেখিলেন, দেবীর সম্পূর্ণ অবয়ব 
প্রকাশিত না হইয়। কেবল মুখের অংশ মাত্র প্রকাশ পাইফাছে; রাজার 
বাস্ততার জন্য দেবীর পূরণমৃত্ি প্রকাশিত হয় নাই । যশোরেশ্বরী দেবীর 
ৃষ্তি ্রিনয়না, লোলজিহ্বা,_-একথানি মুখমণ্ডল মাত্র দেবী জালাময়ী, 
সেই জন্য ছাদ.যতবার দেওয়া হইয়াছিল, ততবারই ফাটিয়া গিয়াছে। 
সুতরাং শেষবার রন্ধন শালার ধুম নির্গমনের পথের স্তর একটা ছিদ্র রাখা 
হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের যশ: বল সমস্তই দেবীপ্রতিষ্ঠার পর বৃদ্ধি 
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হওয়ায় লোকে তাঁহাকে £দবীর বরপুত্র বলিত; যুদ্ধ কালে কেহ 
স্াহাকে পরাজিত করিতে :পাঁরিত )নাঁ, “সেইজন্য বঙ্গেব কবি ভাঁরতচন্ 
বায় গুণাকর গাহিয়াছেন__ 
“যশোহর নগর ধাম প্রতাপ আদিতা নাম 
মহারাজ বঙ্গজ কায়েস্ত * 
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাঠি আটে তাম 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ । 
বরপুত্র ভবানীর প্রিরতমঃ*্পৃিবীর 
বাহান্ন হাজার যার ঢালী। 
ষৌড়শ হলকা হাতী 'অযুত তুর সাগী 
যুদ্ধ কালে সেনাপতি কাজী ॥ 
বাজী বসন্ত রায় মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে গ্রতাপাদিত্যকে যাই 
নিষেধ করিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহা গ্রাহা করেন নাই । এট সময় 
প্রভাপাদিত্যের রাজত্ব ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তুভ হইয়াছিল। কালীঘাটেব 
নিকটেই ও নৈহাটাতে গঙ্গাবাসের জন্য বসন্তনারের প্রাসাদ ছিল । 
মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমিত বলপুপ্তে গর্বিত হইয়া স্বেচ্ছচারী ও পাপে 
মগ্ন হইয়াছিলেন। পিতৃব্য বসন্তরায়কে চক্রান্ত করিয়া হত্যা করেন। 
নিজ কন্যা বিন্দুবাসিনীর জামাতা, চক্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়কে 
হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে তিনি কৌশলে নি্কতি পাইয়াছিলেন। 
এদিকে দিল্লির রাজস্ব প্রেরণে ক্ষান্ত ভওয়াম তাহাকে নির্যাতন জগ্ত 
দিল্লি ভইতে সসৈগে মহারাভ নানপি হ মাসির তাহাকে ঘুদ্ধক্ষেভে. 
. পরাজয় করিয়। বন্দী করিয়াছিলেন এবং ঠাভার সঙ্গে সঙ্গে দেবীও মন্তর্ধান 
হইলেন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ বাক্য 'সাছে। বাছল্য 
ভবে তাহা লেখা গেল না। 


পশম 


কালীঘাটে কালী। 


“নকুলীশঃ কালীগীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীযুচ 
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা 1” 

কলিকাতার প্রান চাবি মাইল দক্ষিণে আদি গঙ্গার পূর্র্ব পাবে 
কালীঘাট। এখাঁনে সতী দেবীব দক্ষিণ চরণের অস্তুলি পতিত হইয়াছিল, 
“ইহা! মহাপীঠ। দেবীর নাম কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর। নারায়ণ- 
গঞ্জ হইতে শিয়ালদহ ভাড়া 91/৬ পাই, শিয়ালদহ হইতে কালীঘাট 
পর্য্যন্ত ট্রামের ভাড়া %৯পাই, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া দেড়ণ্টাকা। ট্রাম" 
গাড়ী হইতে কালীবাড়ী যাইবার পথে নঞুলেশ্বর-মহাদেবের মন্দির । 
কালীবাড়ীর সিংহ দরজা! হইতে বরাবর পশ্চিমে গঙ্গা পর্য্যন্ত সড়ক আছে, 
গঙ্গাতে স্ুপ্রশস্ত সিঁড়ি বাধা ঘাট, সড়কের ছুই ধারে নানাবিধ উপ- 
করণাদি সমন্বিত দোকান শ্রেণী। গঙ্গাতে স্নান, তর্পণ ও দানাদি 
করিয়া কালী দর্শন করিতে হয়। কালীবাড়ীর চত্ুর্দিকই প্রাচীর 
ঘেরা, সিংহদরজার উপরেই নহবত) আঙ্গিনার মধ্যে নাট 
মণ্ডির, মারবেলপ্রস্তরনির্মিত মেজে, নাট মন্দিরের উত্তরে কালী মন্দির, 
আকার দেখিলেই উহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হয়। নাট মন্দিরের 
দক্ষিণেই বলির স্থান, প্রতিদিন বহু ছাগ বলি হইয়া থাকে। পূর্ব 
দিকের ঘরে ভোগ হয্। পশ্চিম উত্তর দিকে ঠচকুর-বাড়ী ও দোল 
মঞ্চ, এতদ্ভিন্ন আরও ঘর আছে। মন্দিরের ভিত্তি উচ্চ, মন্দিরে 
প্রবেশ করিতে হইলে পশ্চিম দক্ষিণ কোণের পিঁড়ি দিয়া উত্তর 
ঘুরিয়া পূর্ব দরজায় প্রবেশ করিতে হয়, ও দক্ষিণের সি'ড়ি দিরা নামিতে 
হয়। সন্মুখের বারান্দায় ঠাড়াইয়৷ দর্শন করিতে হয়, প্রবেশ জন্য 
একটা মাত্র পয়সা দিতে হয়। কালীমন্দিরের মধ্যস্থান নিয়ন, কয়েক 

সিঁড়ি নীচে নামিলেই লৌহনিন্ষিত রেল বেষ্টিত স্ুবর্ণম্ডিত চতুহ্ন্ত 


ঙ 


কালী। ৫৫ 


সমন্বিতা, স্বর্ণকীরিটশোভিনী, লোলজিহ্ব|; মুওমালাধারিণী বিবাট 
কালীমূর্তি | 

এখানে বহু পাণ্ড আছেন। কালা মাতার পেবাইতগণই পাগ্ডাৰ 
কার্য করিয়া থাকেন। ঘযাত্রিগণ আপন পাগ। সহ মন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া প্রতিম। দর্শন করতঃ পুজ। ও অঞ্জলি দান কবিয়।, ডালি ভোগ যাহা 
ইচ্ছা দিতে পারেন; পুজ, পঞ্চোপচাৰ ভইতে' যোড়শোপচারে দিতে 
পারেন।  দক্ষিণার বাধ। নিনন নাই, ধাঠাবা বল দেন ভীহাধিগকে 
তরুণ অতিরিক্ত দিতে হব । ডালি এক মান, হইতে উদ্ধে সত ফুলের 
ইচ্ছা দেওয়া যায়। পাগান ণকান অত্যাচাব নাই, ঘাত্রী সন্থষ্ট হয়া 
বানা কিছু "দেন তাহাতেই সন্থষ্ট, না দিলেও দর্শনের কোন বাধা নাই । 
শনি-মঙ্গলবার, অমাবন্তা, ছুর্গোৎ্সব, যৃগাগ্ঘ।, দ্বীপান্থিতা, ও বিশেষ বিশেষ 
পার্কোপলক্ষে এবং পৌষ মাঘ নাসে শত সহ লো'কৈর সমাবেশে এমত ভিড় 
হর বে, তখন মন্দিরপ্রবেশ কি কালীদর্শন দুঃসাধ্য ্চইয়। উঠে । একবার 
গ্রহণের সময় আমব। দর্শনে ঘে কষ্ট ভোগ করির়াছিলাম তাহা চিরকাল 
শ্মরণ থাকিবে। বর্তমান সনে কালীমন্দিরের অতি সুন্দর রূপে সংস্কার 
করা হইয়াছে। ভিত্তি, মেজ, দেওয়াল সি'ড়ি ইত্যাদি সমস্ত মার্বেল 
৪ নানাবিধ বর্ণের পাথনে মণ্ডিতকরা হইম়্াছে। বারান্দার 
উপরে ছাদ দেওয়া হইযাছে, জানা বায় ধর্তল। ট্রাটের হিরণ সাছ 
খাবার দৌকানের আর হইতে বু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়। এই পুণ্য 
কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখানে কোন ধশ্মশালা নাই, যাত্রী থাকার 
ক্ষন্য বাজারে অনেক বাদ। বাড়ী মাছে । মন্ভতম পাঁঞড বদান্যবর 
শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাগ মুখোপাধ্যার মহাশয়ের যে ও মাম্ুকুল্যে কালী 
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে উপেন্জ কুটান নামে একটা ধর্দশাল। স্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে যাত্রগণ বিনা ভাড়ার থাকিতে পারেন । উঠপন্জ-কুটারে শান্্া 
'লাচনার জন্ত একটা চতুষ্পাঠী আছে এবং কালী-মন্দিরের নিকট 


৫৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


শ্ীশ্রীভূবনেশ্বরীর মন্দিরে তংপুত্র কাস্তিচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি 
মত্ত্বের সহিত পাণ্ডার কা্ধ্য করিয়। থাকেন, পূর্ববঙ্গের বহু লোক ইহাদের 
ব্যবহারে বড়ই শাপ্যায়িত হইয়াছেন । 

কথিত আছে, পুরাকালে কালীঘাট নিবিড় অরণ্য ছিল। তখন আদি 
গঙ্গার পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্মুখের মোহনায় বালির চর পড়িয়। 
ভরাট হইয়া আলিপুর সহর হইয়াছে । পূর্ব শ্রোত বন্ধ হইয়া পশ্চিম দিকে 
সরিয়। বড় গঙ্গা নামে সাগরে মিলিত হইয়াছে । .কালীবাড়ীর পাশ্সে 
সন্গীর্ণ 'একটা গঙ্গাযত্রাত আদি গঙ্গার পূর্বস্থতি ভাগাইয়া দিতেছে। 
উক্ত অরণ্য মধ্যে দেবী গীঠ বহুকাল লুক্কায়িতছিল। একজন কাপালিক 
সেই অরণ্য মধ্যে বাদ করিতেন; তিনি স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ময় 
শিলারূপিনী দেবীর দর্শগ পান এবং শ্রদ্ধাভক্তি সকারে দেবীর অর্চনা 
করিতেন।  দৈবযোগে একজন বণিক বাণিজ্যপূর্ণ “নীকাসহ গঙ্গা 
নদী পথে যাইবার সময় অরণ্য মধ্যে শঙ্ঘ ঘণ্টাদির রবে আকৃষ্ট হইরা। 
কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এক স্থানে একজন সাধু ধ্যানমগ্ন 
রহিয়াছেন। সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি ক্তীঞ্জলিপুটে একজন 
লৌককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাহাকে সাদরে বসাইয়া দেবী 
সন্ব্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। বণিক “সই অত্যাশ্চধ্য 
ঘটনাবলি শ্রবণে ভক্তিভাবে অঙ্গীকার করিলেন যে, এবারের বানিজ্ঞ- 
লন্ধ অর্থ দ্বারা দেবীর মন্দির প্রন্তত করিয়া! দিবেন।» বণিক ব্যবসায়ে 
বিশেষ লাভবান হইয়া, এই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির প্রস্তত 
করাইলেন; তন্মধ্যে জ্যোতির্ময় প্রস্তর খও্ স্থাপন করিয়া তছপরি দেবীর 
মুত্তি নির্মাণ করিলে চতুদ্দিকে মায়ের মহিমা প্রকাশ হইয়া পড়িল। 
কিছুকাল কাপালিকই মায়ের পুজা করিয়াছিলেন। তদনস্তর চণ্ডীবর 
মামক “জনৈক তপন্বীর প্রতি দেবীর পুজার ভার স্তস্ত হয়। চণ্ডীবরের 
উমানায়ী এক কন্তা ছিল,  তবানীদাসের সঙ্গে তীহার বিবাহ হয়। 
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উমাদেবীর গর্ভে ভবানীর চারি পুত্র জন্মিয়াছিল ভবানী দাসের পুর স্ত্রী 
গঞজীত এক পুত্র ছিল। তবানীদাসের মৃত্যুর পর তাহার পাচ পুত্রই 
মায়ের পুজা করিতেন। বড়িয়ার নাব্ধ চৌধুরী জমিদারগণ দেবীর 
মালিক ছিলেন, তীাঁদের কর্তৃতবাধীনে পুজার আয় না থাকায় চৌধুরী 
মহাশয়গণ মায়ের সমস্ত স্বত্ব উক্ত পূজাবী ভালদারদিগকে দান করেন। 
মোসলমান রাজত্ব ময় বঙ্গদেশ বহু হাগলায় বিভক্ত ছিল; নবাব সরকার 
হইতে ইহাদের উপর হাওলার কর আদায়ের ভার অপিত হওয়াবণি 
ঠার। হাওলাদার উপাধিতে সর্বত্র স্থপরিচিত। তরানীদাসের অধস্তন 
বংশধর ও *দৌহিত্রগণই নানা শাখার বিভক্ত হইয়া কালীমাতাব 
পা ৪ সেবাইতন্বরূপে অধিকারী । কালক্রমে মায়ের যথেষ্ট আত ও 
দেবোত্তর সম্পত্তি হইয়াছে। হালদারবংশ প্দ্ধি হওয়ায়। সেবার 
কোন বিশৃঙ্খল না ঘটিবার জন্ম, একটা কার্যযনির্কাহক সভা হইয়াছে । 
ভঃগণের মতানুসাঁরে যাবতীয় কাম্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়। 

কালীবাড়ীর পূর্ব উত্তর দিকে, ভৈরব নকুলেশ্বব মহাদেবের সুন্দর 
মন্দির, ইহার চতুদদিক গোলা ও নেলি দেওয়া । অধস্তন একটা 
কুণ্ডের শ্যায় গর্ত আছ, উন্সাধ্য লিঙ্গমুগ্ঠি বিবাজমান। এখানেও 
দরজান সম্মুথে একজন পাণ্ডা বনিয়। থাকেন ; একটা পযনসা দর্শনি দিয়া 
প্রবেশ করিতে হয় । গঙ্গাজল, পুষ্প; বি্বপত্ ও নৈবেগ্ব এখানে ইচ্ছামতে 
কয় করিয়া মহাদেবের অর্জনা কবা নায় ও দক্গিণ। দিতে পারা বায় । পূর্বে 
নামান কুটার ছিল, ভারানিত নামক জনৈক পাঞ্জাবী সদাগরের অর্থে 
এই স্ুস্ত মন্দির নির্মিত হইয়াছে । কালীঘাটে স্তামরার 'ও গোবিনন জিউ 
নাদে অপর দুইটা প্রাচীন বগ্রহ্র্ধি মাছে ।  কালীঘাটের স্থানীয় বচ 
উন্নতি হইয়াছে । মারওয়ারী সম্প্রদায় হইতে একটা ধর্দশাল। ও দাতবা 
চিকিৎসালয় হইয়াছে। দাত্রীগণের বাসের জন্য কয়েকটা বাড়ী হইয়াছে, 
ভাঁড়! দিয় থাকা যার । 


ক্ষীরগ্রামে দেবা যোগান্া । 


“ভূতধাত্রী মহানায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ | 
ধোগ্াস্যা সা মহামায়। দক্ষাঙ্ুষ্ঃঃ পদোমম ॥৮ 


বদ্ধমান জেলায় সদর বেলষ্টেননের ২০ মাইল উত্তবে এবং হুগলী- 
কাটোয়া রেলে দাইহাট কিম্বা কাটোর! সনের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ 
পশ্চিম কোণে ক্ষীগ্রাম নামে একটা গ৪ গ্রাম আছে, ই গ্রামটা সতী, 
পাঠ নামে কথিত। শ্রীবিষুচক্র পরিক্ষত সতীদেবীর দাঁক্ষণ চরণের 
অন্ুষ্ঠ এখানে পতিত হইয়াছিল । ইহা! মহাপীঠ, দেবীর নাম যোগাদ্ধা 
মহামায়া এবং ভৈরবে নাম ক্ষীরকঞ্ঠ। এই ভৈরবের নামান্ুসারেই 
গ্রামের নামও ক্ষীরক্ঠ হইয়াছে । বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে দেবীর 
বাড়ীর সম্মথে একটা মেলা হয়; তৎকালে চতুপপার্ের গ্রামসমূহ হইতে 
বু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে কলিকাতা হইতে বদ্ধমান ৬৭ মাইল, 
রেলভাড়া ১/০ আনা । তথা হইতে ছুই টাকায় একটা গরুর গাঁড়ী 
ভাড়া করিলে কিম্বা পদব্রজে পীঠ স্থানে যাঁওয়! যায়। 


বহুলাদেবী । 


“বহুলায়াং বামবাহ্র্বহুলাখ্যা চ দেবত।। 
ভীরুকো। ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক£ ॥"" 


বন্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া নামক একটা স্ুপ্রসিদ্ধ সবডিবিসন 
মাছে। এই কাটোয়। নগরীতে চারিশত বৎসর পুর্বে, শিমাই পঞ্ডিত 
(লোক শিক্ষা দিবার জন্ত গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পৃর্বক ঈশ্বর পুরীর নিকট 
সন্নাস গ্রহণ*করিয়। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তচন্দ্র নামে সমন্ত ভাবতে ঈদ্বরব ভাররূপে 
বৈষ্ণব ধর্ম ও নাম মাহাম্্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই কাটোয়া 
তদবধি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । কাটোয়া হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে 
কেতুগ্রাম নামে একটা গ্রাম আাছে। তথান্ন সতীন্েবীর বামবাড পতিত 
হইয়াছিল বলিয়! উনাকে বন্ল। বলে। এখানে পীঠাধিষ্ারী দেবীর নাম 
বলা । ন্ধুনিষ্ধিপ্রদীয়ক ভৈরবের নম ভীরুক.। কালীবাড়ী সিদ্ধিপীঠন 
বটে। হাবড়া হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত বেল হইয়াছে, বাণেল গ্রেসনে গাড়ী 
পরিবণ্তন করিতে হয়। কলিকাতা আহেরীটোল৷ ঘাট হইতে ্টামারে 
॥%০ আনা ভাড়ায় কাটোয়। পর্যান্ত ঘাওয়া যায, তথা হইতে পীঠ স্থানে 
পদব্রজে যাইতে হয়। হাওড়া হতে কাটোষা বেল ভাড়া ১/%৯ পাই । 


নন্দিপুরে নন্দিনী । 

“হারপাতে নন্দিপুরে ভৈরবঃ নন্দিকেশ্বরঃ | 

নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ ॥৮ 
বীরভূম জিলার সাইথিয়। নামক স্থানের সন্নিকটে এই পীঠস্থান 
পুরাকালে বোধ তয় স্থানের নাম নন্দিপুর ছিল, কাঁলে পরিবর্তন হইয়াছে। 
সঁইথিয়ার টষ্টইপডিয়। রেলের লুপ লাইনের একটা ষ্টেসন আছে। 
কলিকাত। হইতে সইখিয়া ১১৯ মাইল, ভাড়া ২৬৩ পাই। সঁবইথিয়। 
একটা জংসন। নিকটে বড় বাজার আছে। বীঁহারা এই. তীর্থ দর্শন" 
করিতে ইচ্চা করেন, তাার। হাবড়।৷ হইতে লুপ লাইনের গাড়ীতে কিন 
বদ্ধমান ছাড়াইয়া খানা নামক জংসনে গাড়ী বদলাইয়া সাইথিয়া আসিতে 
পারেন। ষ্টেসনের নিকটেই পীঠ স্থান কালীবাড়ী। নিকটে গ্রাম ও 


বছলোকের বাস আছে। এখানে দেবীর কোন মুত্তি নাই এবং 
মন্দিরও নাই । ছুইটা বৃহৎ, বটরক্ষ মাছে, তাহার মধ্যস্থানে, 


প্রস্তর বাধা বেদী বা আঁসন। এখানে সতীদেবীর গলার হার পতিত 
হইয়াছিল। দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর। পীঠস্থানের 
চতুদ্দিকে প্রাচীর আছে। কথিত আছে, এই স্থানের চারিদিক প্রাচীর 
ঘেরা থাকিতে পাঁরে না, দৈবশক্তি বলে কোন না কোন স্থান ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। পুজারীর বাড়ী কিছু দূবে, মধ্যাঙ্ন কালে পৃজ। দিবার মানসে 
গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন এবং পুজান্তে বাড়ী চলিয়া যান। কালীবাডী 
সদাই নিজ্জন, সাধনার স্থান। পুজায় বিশেষ আড়ম্বর নাই ; যাত্রিগণ 
স্বচ্াপুর্বক যাহা দেয় তাহাতেই পাগাগণ সন্তষ্ট_ছ্বিরুক্তি করেন না। 
পূজার উপকরণাদি নিকটবর্তী বাজারে পাওয়া যায়। শনিবার ও বিশেষ 
বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বাত্রী-সমাগম অধিক হয়। বাজারে থাঁকিবার বাসা 
পাওয়! বায় । | 


অট্রহাসে ফুল্লরাদেবী। 


“অট্টরহাসে চৌষ্ঠপাতো। দেবী সী কুল্পবা স্বৃতা । 
বিশ্বেশো। ভৈরব স্তত্র সব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥ 


বীরভূম জিলার অধীন লাভপুর নামক একটা গ্রাম মাছে, তথায় 
সতীদেবীর ওষ্ট পতিত হইয়াছিল । ইহাকে মভাপীঠ কহে। দেবীর, 
নাম ফুল্পরা, এবং ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। লাভপুর ,ইইই য়া রেলের 
শ্ৃপ লাইনের, মামুদপুর নামক ষ্টসন হইতে ৭ মাইল *ব্যবধান। হাবড়া 
হইতে আমুদপুর ১১১ মাইল ভাড়। ৯/১ আনা, প্রসিদ্ধ বোলপুরেন উত্তরে 
একটা মাত্র ষ্রেসনের পরই আমুদপুর । আমুদপুর তইতে পদে বিস্বা 
বান বাহনেও যাওয়া বায় । এখানে দেবীর মৃদ্টি অতিভরাব € স্সাশ্চর্যা- 
ছনক। বিশাল শিলপামুতি_অধরোষ্ঠের আরুতিই ১০১১ তাত হইবেক। 
ৈরব শিবলিঙগমূর্তি নিকটেই স্থাপিত শনিবান 9 অমাবন্তা ৪ বিশেষ 
বিশেষ পর্ব উপলক্ষে যাত্রী বঘাগম হব। পুরোভি পাগ্ডাগণ নিকটবর্তী 
গ্রাম হইতে আসিয়। পা দেন। এখানে থাকার সুবিধা নাই , বিশেষ 
পূজীর দ্রব্যাদি আমুদপুনের বাজাল হষ্টাতে না মানিলে পাওয়া নায় না; 
এথানে সামান্ত মাত্র পাওয়া যার । “এই স্তানের শিবাবলি একটা দেখিবার 
বিষয়। মায়ের পুজার মহাপ্রসাদ কিনব! নাত্ী-পরদন্ত (ভোগাদি শিবাবলিরূপে 
প্রদান করিলে, বহুলোকের মধাবর্তী ভোগ ৪ বলি শুগাল আসিয়া 
অকুতোভয়ে লইয়া ষায়। 


বক্রশ্বরে মহিষমদ্দিনী। 


“বেক্রশ্বরে মনঃপাঁতো বক্রনাথস্ত ভৈরবঃ | 
নদীপাপহরা তত্র দেবী মহ্ষিমান্দিনী 1৮” 


ইষ্ট ইত্ডিয়া লুপ রেল লাইন আসানসোল হইয়া উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, 
ধ্ লাইনে বোলপুৰ নামক একটা প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। 
এখানে আদি-্রাহ্গলমাজের মহধি দেবেন নাথ ঠাকুরের “ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম 
নামক প্রকাণ্ড আশ্রম বিগ্মান। মহধি প্রথম জীবনে এখাঁনে সাধনা 
করিতেন, তাঁহার আশ্রম বাড়ী ও সাধনার'স্থান দর্শন করিলে মনে 
আনন্দ ও পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। বঙ্গদেশীয় বালকবৃন্দকে এই 
আশ্রমে রাখিয়া আর্ধ্যদিগের গুরুগৃহে বাসের ন্ায় হিন্দুধর্শান্থুমোদিত 
বিহিত ব্রহ্গচর্য্যাদি বিধানানুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখাঁনে ৭1৮ 
বৎসরের শিশুগণও আস্মীয়-স্বজনবিচ্ছিন্ন হইয়া স্বথস্বচ্ছন্দে বিস্তাভ্যাস 
করিয়া থাকে । এই বোলপুরের ২* মাইল উত্তরে আমুদপুর স্েসনের 
১০ মাইল ব্যবধান বক্রশ্বর নামক মহাপীঠ। কলিকাতা হইতে 
আমুদপুরের রেলভাড়া ২/০ আনা। ষ্টেসন হইতে পীঠস্থানে হাটিয়া 
যাইতে হয়। সভীদেবীর ক্রমধ্য বাঁ মন এখানে পতির্ত হইয়াছিল, দেবীব 
নাম মহিষমর্দিনী, ভৈরবের নাম বক্রনাথ। নিকটেই পাপহ্রানায়ী নদী 
বহুমান।। পীঠস্থানের চতুর্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দির প্রাচীন ধরণের, 
_দিড়ি দিয়া নিম্মদিকে গেলেই দেবী দর্শন করা যায়। দেবী অষ্টধাতু 
বিনিন্মিত। ভৈরব অষ্টবক্রেশ্বরও সেই ধাতু নিন্মিত। এখানে অধিক 
যাত্রীর স্মাগম হয়। মায়ের বাটা পরিষার-পরিচ্ছর, পাঁওীদিগেরও যথেষ্ট 
আয় আছে। পাগ্াদের বাটা মন্দির হইতে ব্যবধান, পাগডার বাটাভে 


মহিষম্দিনী। ৬ 


গাকা।' যায়; যাত্রিগণ প্রথম যে পাগ্ডার সাক্ষাৎ পান, তাহাকেই পাও 
স্বীকার করিতে হয়। পাগ্ডা সঙ্গে থাকিয়। এখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য 
স্থানগুলি দর্শন করাইয়া থাকেন, তজ্জন্ত তাহাকে পৃথক্‌ কিছু দক্ষিণা দিতে 
হয়। পুজার কোন বীধ। নিরম নাই । দেবীব সম্মুখে বলি হয়। কথিত 
মাছে, পুরাকালে এখানে মহষি অষ্টাবক্ত তপস্ত। করিয়া সিল 
হইয়াছিলেন। 

পাপহরা নদীর জল বড়ই আশ্টর্য্য। নদীন জলগু গভীর নঙে, 
নীচের বালুকঠরাশি পার্যন্ত দু হব। দেবীর মন্দিরের সম্মুথে 8৫ শত ৮ 
হাত পর্যন্ত স্থানের জল অত্যুষ্চ। ইহার উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকের 
জল স্বাভাবিক শীতল । এই জল সর্বদাই উষ্ণ,থাকে, এই উষ্ণ জলে 
ন্নান করিলে পাপ বিনাশ তয় বলিয়া ইন পাপহবা নর্শ নামে খ্যাত । 
বাত্রীদিগকে ' এই উষ্ণ জলে ন্ান-তর্পণ করিতে হয়। এই তগ্তনদী 
ভিন্ন আরে! তিনটা কুণড আছে, দুইটার জল উষ্ণ, একটার জল গাতল। 
উষ্ণ কুণ্ড মধ্যেও ক্ষুদ্র মতন্তের পণ দেখিতে পাওয়! বায়। অস্টাবক্র 
মন্দিরের অপর দিকে ৬০৭০ হস্ত দীর্ঘ একটা জলের নালা৷ আছে, তাহার ' 
কতক স্থানের জল উষ্ণ ও কতক স্থান গীতল। এই সমস্ত উষ্ণ জল 
নত্পূর্ববক স্পর্শ করিয়া পাণ্ডার দক্ষিণা দিতে তয়। শীতল ও উঞ্ণ 
জলেয় সংযোগ-স্থলে হস্ত প্রসারণ৯করিলে এক অঙ্গুলীতে উষ্ণতা ও অপর 
মন্কুলীতে শীতলতা অনুভূত হয়। পাণ্ডারা, অজ্ঞ বাত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক 
দিগকে এ সব দেখাইয়া! কিছু বিশেষ দক্ষিণা 'আদায় করিয়া থাকে। 


নলহাঁটাতে কালিকাদেবী। 
“নলহাট্যাৎ নলাপাতে। যোগীশে। ভৈরব স্তথা। 
তত্র স৷ কালিকাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িক। 1” 


বীরভূম জিলায় রামপুরহাট সবডিবিসনের উত্তর পূর্বদিকে নলহাটা 
নামে অতি প্রাচীন একটা গ্রাম। সতীদেবীর গলনলী এখানে 
পতিত হওয়ায় ইহ1 ৫১ পীঠের অন্তর পীঠস্থান। নলী পতন হইয়াছিল 
বলিয়া ইহার নাম নলহাটা ভইঘ়াছে। এখানে (দ্বীর নাম কালিকা, 
এবুং ভৈরবের হুম যোগীশ, মহাদেব । স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 
ললাটেশ্বরী বলিয়া থাকে । নলঙাটা ইঞ্টইপ্ডিয়া৷ রেলের" একটা জংসন 
স্রেসন, আজীমগঞ্জ ব্রেঞ্চরেলের সহিত সংঘবক্ত । হাবড়া হইতে ১৪৫ মাইল, 
ভাড়া ২।%৯ আনা ।* ষ্টেনন হইতে অর্ধ মাইল ব্যবধানেই গীঠস্থান | 
ইহা পর্ধতময় বন্ধুর, প্রদেশ, পর্বতের একটা টিলার উপরে মন্দির অবস্থিত, 
উপরে উঠিবার জন্ত সোপানাবলী আছে। মন্দিরটা প্রাচীন বলিয়া 
অনেকে বিশ্বাস করেন। চতুর্দিক প্রাচীর, সম্মুখে সিংহদবার, তদুপরি 
নহবতখানা ; এখন এখানে কোন বাগ্ঘ।দি হয় না, সময়ে সময়ে বাত্রিগণ 
বসিয়া থাকে। কালীবাড়ীর চতুর্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ 
থাকায় দূর হইতে মন্দিরের চুড়। মাত্র দৃষ্ট হয়। স্থানের প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্ধা 
মনোহর । মন্দিরটী মঠারুতি, পিছনের প্রাচীর "পর্বত “গাত্র সংলগ্ন : 
মনদিরাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে কালিকাদেবীর মৃষ্তি সর্বদা॥সিন্দ্রম্ডিত থাকায় 
স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় নী। মোহ্ত ব্রঙ্গচারী প্রধান পাঁণ্ড ও দেবীর সেবক ; 
পুজী করার জন্য পৃথক্‌ ব্রাহ্মণ আছে। এখানে দ্বীপান্ষিতার সমর বহু 
বাত্রী হয়। বাজার ভিন্ন থাকার অন্য স্থান নাই। নলহাটার নিকটবর্তী 
অরণ্যে প্রাচীন, মন্দির ও প্রাসাদাদির অনেক ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। প্রবাদ যে এখানে পুরাকালে নল রাজার রাজধানী ছিল। 
স্থানটী অতি প্রাচীন বটে। 


বিভাসকে কপালিনী । 


'ণকপালিনী ভীমুরূপা বামগুল্ফ বিভাসকে । 
ভৈরবশ্চ মহাদেবঃ সর্বানন্দ শুভপ্রদঃ 1" 


মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকের প্রান্তভাগে বিভাসক নামে 
একটা স্তান আছে! সভীদেবীর প্রাণশূন্ত “দহ স্বদ্ধে করিঘ়া মহাদের 
বখন ভরতবর্ষ পবিভ্রমণ করিতেছি লেন, তখন ক্্ীবিষু্ চক্রুপরিক্ষত সতী : 
পুনীর বাম গুল্ক এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া আদঠী সতী কপালিনী 
নামে এখানে” বিরাজিত।। ভগবান্‌ ভোলানাথ জগতে মতীশ্রেমেন 
আাদশ শিক্ষা দিবার মানসেই, 'ভ্রেলোক্য কল্যাণজনক সর্বানন্দ ভৈরব 
নাম গ্রহণে মুহায়াযার পার্শে অবস্থিত আছেন এস্কানে ভীমরূপা। 
কপালিনী দেবীর দশন লালায় ভক্ত সাধু যারিগণ পর্বাদি উপলক্ষে 
নমবেত ভন। নিকটস্থ গ্রামবাসিগণ শনি-মঙগলবাবে মায়ের পূজা দিয়া 
থাকে। দর্শনাকাজ্জিগণ কলিকাত| তইতে পি, এম, এন কোম্পানীর 
ষ্টিগারে তমলুক পধ্যন্ত ঘাইতে পারেন; কিন্া বেঙ্গল নাগপুর রেলে 
কোলাঘাট পর্যান্ত বাইব। ভগ] তইতে ফ্টিমারে বাইতে পারেন । কোলা 
ঘাটের ভাড়া 0৮5 শ্রানা ; ভমলুকের ছ্িমার ভাড়। দ৮* আনা নাত্র। 


উৎ্কলে বিমলাদেবী। 


“উৎকলে নাভিদেশস্ত বিরজা ক্ষৈত্রমুচ্যতে | 
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্ত ভৈরবঃ ৮॥ 

উৎকল বা উড়িষ্যা। প্রদেশে জগন্নাথ সর্বপ্রধান তীর্থ। নারদপুরাণ, 
 ব্রহ্গপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, পুরুযোত্তমপুরাণ ও কপিল-সংহিতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্্ 
গ্রন্থে, জগন্লাথদ্ব ও তৎক্ষেত্র-মাহাম্ম্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। 
কি উচ্চ, কি নীচ, ভারতবাণী হিন্দুমাত্রেরই ইহা অতি 'আদরের পুণ্যস্থান্প 
এখানে ছোট-বড় বিচার নাই, রাজা-প্রজা জ্ঞান নাই, জাতিবর্ণ ভেদ নাই; 
ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল সকলেই সমান! এই প্রণ্যক্ষেত্রে জাতিনিব্বিশেষে 
সকলে একত্রে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করে ; কোন হিৎসাদ্বেষ নাই; এখানেই 
ব্ধার, এখানেই বৈকু্ ; ভক্তিমুক্কিদাতা স্বয়ং ভুগুবান দারুতরক্ষরূপে 
সতত বিরাজমান। এমন শান্ত ও বিশ্বজনীন প্রেমের চরম উৎকষ 
হিন্দুস্থানে আর দ্বিতীয় নাই। রাজারধিরাজ হইতে জীর্ণকস্থামাব্রসম্বল 
সামান্ত ভিক্ষুও এখানে হিংসাদ্ধেষ ভুলিয়! সাম্যভাব ধারণ করে। ইহ। 
নির্বাণ-মুক্তির স্বান। শত সহস্র লোক কত কষ্ট ভোগ করিয়া মহাপ্রভু 
জগন্লাথদেবের দর্শন লালসায়, অনবরত আগমন করিতেছে । পুরে 
জগন্নাথ দর্শন বড়ই কষ্টকর ছিল--সমুদ্র পথে প্রবল ব্যাত্যায় জাহাজ 
ডুবিয়। কৃত লোক প্রীণত্যাঞ্ঠ করিয়াছে; খালের পথে” ৩৪ দিন উপবাস 
থাকিয়া কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছে; শু পথে পনর দিবস পর্যযস্ত 
. অনবরত হাটিয়া। দস্থ্য-তন্করের নিকট কত লাছনা ভোগ করিয়াছে। 
স্রখন বি, এন, আর রেলে দ্বাদশ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা হইতে পুরী 

'. যাওয়। বায়! ধন্ত ইংরেজ! তোমার অর্থ ও বুদ্ধিকে শত ধন্তবাদ । 
সবাবড়া হইতে পুরী ফাইবার কর্েকটা ট্রেপই আছে, তম্মধ্যে মাক্জা্জ মেইযে 


ক 


বিমলাদেবী। ৬৭ 


নময়ের লাঘব 'হুয়, কিন্তু ভাড়া অধিক, ৫1৬৬ পাই স্থুলে ৭/৬ আনা দিতে 
হয়; আধার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সংখ্যা বড়ই কম। ১৩১৮ সনে 
উন্তরাযনণ সংক্রান্তি উপলক্ষে আমরা ছয় টাকা মূল্যে ইণ্টায় ক্লাসের টিকেট 
ক্রয় করিয়া হাবড়া হইতে রাত্রি ৮২ ঘণ্টার সময় রওয়ান! হই, হ্ৃর্য্যোদয়ের 
পূর্বে খুর্দা টেনে পুরীগামী কয়েকখান গাড়ী কাটিয়া মেইল ট্রে মানা 
জের দিকে চলিয়া গেল। কিছুকাল পবে পুরীগামী লোকেল ট্রেণ আমা- 
দিগের কয়েকখানা গাড়ীদহ রওয়ানা হইল। আমরা প্রাতে ৮ ঘণ্টাব সময় 
পুরী ষ্টেসনে নামিয়া আট আনায় ঘোড়ার গাড়ী কৰিয়া পুরীর মন্দিরের সন্ি- 
কটে একজন পাণ্ডার বাটীতে আশ্রয় লইলার্ম। ইণ্টার ভাড়া ১১৯ পাই। 
বাসাতে জিনিষাদি রক্ষা করিয়া পাগডার পরিচিত একজন লোকসঠ 
ন্ানার্থে স্বর্ণগ্ধার মহোদধি তীবে গমন করিলাম" ইহা! প্রধান মন্দির 
কইতে নৈর্ঘত কোণে প্রায় অদ্ধ মাইল ব্যবধান। বঙ্গ উপসাগরের নীল 
বারিরাশি দূরে এক খানা কাল মেঘের গায় যেন মাকাশ নঙ্গে 
মিশিয়া রহিয়াছে । নিকটে সৈকত তৃমে উচ্চ তরঙ্গগুলি একটার পর 
একটা আহত হইতেছে; বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা চতুদদিকে ছড়াইয়। 
পড়িয়া নীলের উপর শ্বেতাত বিস্তার করিতেছে; একটা তরঙ্গ সরিয়। 
না যাইতে, অপর একটা আসিয়। পড়িতেছে। অনবরত তরঙ্গগুলি বেলা- 
ভূমিতে প্রতিহত হইয়া বড়ই সুর দৃশ্ত দেখাইতে লাগিল । মামি ইতি 
পূর্ব সমুদ্র দর্শন করি নাই; উপরে অনন্ত নীলাকাশ, সম্মুখে, পার্সে 
যতদূর দৃষ্টি চলে তত দূরই নীল সমুদ্র বারি! আহা কি সুন্দর ! মনোহর ! 
আমর! অনেকক্ষণ সমুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রান করিলাম। তরঙ্গের পর 
তরঙ্গগুলি কখনও আমাদের গাত্রে আহত হইতেছে, কখনও বা মাথার 
উপর দিয়! চলিয়! ধাইতেছে। আঘাতের সময় তরঙ্গবেগে* তটের দিকে 
চলিয়া যাইতেছি, পরক্ষণেই শ্লোতবেগে নিয়ে সরিয়া 'মাসিতেছি। 
সমুদশ্নান বড়ই আমোদ প্রদ এবং উপকারী ।' লবপসংযুক্ত সমুদ্রবাবি 
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পাঁচড়ার অমোঘ উধধ। কলিকাতার একজন বাবু এই পড়ায় আক্রান্ত 
হইয়া আমাদের বাসাতেই ছিলেন ; ৩1৪ দিন সমুদরক্নানের পরই তঁচার 
রোগ আরোগ্য হইয়াছিল । 
আমারা শ্নানান্তে মহীপ্রভূ জগন্নাথ দর্শনে গেলাম । জগন্নাথদেবের 
বাটা সুরক্ষিত প্রকাও ছুর্গ বিশেষ! চতুদ্দিকে মুগ নী পাথরের গাথুনিযুক্ 
১৬ হাত উচ্চ মেঘ নামক প্রাচীর! ইহা রাজ! পুরুষোতুম দেব 
বিনির্ষিত! অতি প্রাচীন! একটা পর্বত শুঙ্গ কিন্া স্পোপরি অবস্থিত। 
চারিদিকে চারিটী প্রকাণ্ড দ্বার পূর্বদারকে পিতদ্বার কহে, ছু 
পার্খে ছুইটা সিংহ মুক্তি, এই দরজা কাল কষ্টিক প্রস্তরের নানাবিধ কারু- 
কাধ্যথচিত, শাল কাঠের অতি পুরু কপাট; সিংতদ্বারের সম্মুখে 
৯৮ ভাত উচ্চ কৃষ্কপ্রপ্তরের অতি মস্থণ অরুণ স্তন্ত । উত্তরের দ্ধারকে 
হস্তীদ্বার কহে, দ্বার়ের উভয় পার্শে ছুইটা প্রস্তরের তন্তী ; পশ্চিমের দ্বারকে 
থাঞ্জাদ্ধার কহে । দক্ষিণের দ্ারকে অশ্বদ্বার কহে, এখানে ছুইটী অশ্বমুত 
আছে। দ্বারগুলি সর্বদাই গ্রহরী দ্বার। সুরক্ষিত। মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৪১২ 
হাত, প্রান্তে ৪২৬ হাতি, চারিদিকেব দ্বার দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করা বান, 
কিন্ত ক্রমেই নোগানাবলী দ্বারায় উপরে উঠিতে হয়। পূর্ব দ্বারের সম্মুখ 
প্রাঙ্গণে মিষ্ট মহাপ্রসাদের দোকান সমূ ; উত্তর ছারে প্রবেশ করিলেই 
আনন্দ বাজার, 'এখানে মহাপ্রপাদ বিক্রয় হর : দক্ষিণ ছারে প্রবেশ করিলে 
ভোগশাল।, ভাণ্ডার ঘর, গোশ।লা, জলের কুপ ও ঝঁশ্চারিগণের বাসের 
বহুতর ঘর ? শশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করিলেই প্রাঙ্গণে বহুতর দেবমন্দির দৃষ্ট 
হয়। প্রথম প্রাচীর পার হইলে, ভিন্তরে আর একটা প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন 
বছতর ঘর দেখিতে পাওয়! যায়। তাহার পর করেক সিঁড়ি উপনে 
উঠিল প্রাঙ্গণ" মধ্যবর্তী শ্রীশ্রীজগন্লাথ দেবের মহামন্দির। "এই মন্দিরের 
উদ্ভর ও দক্ষিণ দিক বন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে উপরে উঠিবার জন্য সোপানা- 
বলী রহিয়াছে । পশ্চিম. দিকে জগন্নাথ দেবের মূল মন্দির, তৎসংলগ্ন 
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মোহন্‌ মন্দিরু, তাহার পর নাট মন্দির, এবং 'নাটমন্দিরের সংলগ্ন তো 
বাখার স্থান। নাটমন্দির ও ভোগমন্দির নানাবিধ দেব দেবীর মুত্তি- 
চিত অশেষ শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট । ইহার ছাদ পিরামিড আকারে । 
মহারাজ চোরগন্গ কর্তৃক মূল মন্দিরের যে চূড়া নিম্মিত হইয়াছিল তাহ। 
১৯২ ফিট উচ্চ, বু সঙ্গ কারুকাধ্য ও সিংহাদি নানাবিধ জস্তর প্রতিমৃদ্ি 
মঙ্কিত। চুড়ার উপরে নিশান প্রোথিত। মোহন মন্দি হইতে মূল 
মন্দির ৩৪ ফুট নিয়। একটা মাত্র দ্বার, ক্র্যোর আলোক প্রবেশ করিতে 
পারে না, দিবা রাত্রি সুগঙ্ধি গ্রদীপ জলিয়া থাকে । মনি মধো ৪ ফিট 
উচ্চ ও ১৩ ফ্রিট দীর্ঘ প্রস্তব নিম্মিত রত্ব-বেদী । বেদীব উপরে দারুত্রঙ্গ- 
ুত্তি শ্রীন্রীজগল্পাথ (শ্রীরুষ্ণ ), দক্ষিণে বলবাম, মধ্য সুভদ্রা বা লক্ষ্ীদেরী, 
দণ্ডায়মান অবস্থার বিরাকত করিতেছেন। বট দিকে লুদশনেৰ 
চক্রমৃত্তি। দেবীর নিয়ে শবর্ণনিগ্সিত লক্গীমৃন্তি, রূপার বিশধারীমৃত্তি 
পিতলের মাধবমুন্তি আছে। রদ্ববেদীর মধো লক্ষ শালগ্রাম শিলা 
প্রতিষ্ঠিত আছে এমত পাগডাজি বলিলেন । এট বেদার মাহাত্ম্য সমধিক । 
এখানে সতী দেবীর নাভি পতিত হইয়াছিল ; দেবীর নাম বিমল1। মধা- 
মাঙ্গিনায় পৃথক্‌ মন্দিরে সংস্থিত ;: ভৈরব স্বর শর্রীক্গন্লাগ দেব । 
দিবসে দেবদর্শন স্বিধাজনক নহে, বাজে ভোগের পর শূর্গার বেশ 
দর্শনে মহানন্দ জন্মে, তংকালে বনু বাররীসমাগম হয়, একদল দর্শন 
করিয়। বাহির হইল অন্ত দল বাইবার নরন ;  তরাৎ দর্শন জন্য ব্য 
না হইয়া নাট মন্দিরে অপেক্ষ। করিন। গুবিধা মতে দর্শন, নমস্কার « 
প্রদক্ষিণ করা কর্তব্য। আগর দর্শনান্তে এসাদ ক্রয় করিয়া ক্ষণ 
করিলাম। 

পরদিন স্বর্গদ্বারে নান করিরা পার্ধণশ্রাদ্ধাদি সম্পাদনে মাতামন্দিরে 
আসিয়া! পুনরায় দেবদর্শন করিলাম । মতামন্দিরের ভিন দিকে 
বছুতর দেবমন্দির আছে, বথা--১। শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ২। ্ীরাসচন্জ 
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৩। বদরীনারায়ণ ৪। 'শ্্ীরাধাকৃষ্ণ ৫। বটকৃষ্চ ৬! মঙ্গলাদেবী 
৭। .মার্কগেয়েশ্বর ৮। বটেশ্বরলিঙ্গ ৯। ইন্দ্রানী ১০। : সু্ধ্যমৃততি 
১১। ক্ষেত্রপাল তংপশ্চাতে রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক নির্মিত মুক্তিমওপ ৷ 
এখানে ধর্মপ্রস্থাদি পাঠ হয়। ১২। নরসিতমৃন্তি ১৩। গণেশ ১৪। 
রোহিণীকুণ্ড ও তৃষপ্তীকাকের মৃত্তি ১৫। বিমলাদেবী মুন্তি ইহাই মহাপীঠ 
১৬। ভাগুগণেশ ১৭ । গোপীনাথমূত্তি ১৮। মাখনচোরার মুদ্ত 
- ১৯। সরস্বতীদেবী মৃত্তি ২০। নীলমাধব বিগ্রহমৃর্তি ২১। লক্ষ্মীর মন্দিৰ 
২২। সর্বমঞ্গলাং কালীমূর্তি ২৩। রাধামন্দির ২৪। হৃরধ্যনারা়ণ ২৫। 
রুষ্মূর্তি ২৬। রাধাশ্তাম ১৭। শ্তরীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তি; এই সমস্ত 
মন্দির মধ্যে বিমলাদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন । ইনিই আগ্মাশক্তি বিরাজ- 
ক্ষেত্রের মুখ্য অধিষ্ঠাদী দেবী। আশ্বিনমাসের মহাষ্টমী নিশীথে জগন্নাথ 
দেবের শয়নের পরু ছাগবলি দ্বারায় ইহার পুজা হইয়া থাকে। এত" 
(ভিন্ন বিরহাক্ষেত্রে কোনা জীবহিগা হইতে পারে না| বরামদেবের 
ভোগই এখানে সর্ধোতকষ্ট। তত্দারায় বিমলাদেবীর ভোগ প্রদত্ত হয়। 
শরীপ্রীজগন্নাথ দেবের ভোগের অন্ত নাই, বাল্যভে!গ, থিচরান্ন, পিষ্টক ভোগ 
অন্নব্যগ্রন ভোগ, জিলাপী ভোগ, মিষ্টান্ন ভোগ, গোঁপালবল্পভ ভোগ, 
ইত্যাদি অনেকবার নানাবিধ উপচারে ভোগ দেওয়া হয়। ভোগ শেষ 
হইলে প্রসাদ বাজাবে বিক্রয় হইয়া াকে ৷ চারি পয়সা হইতে এক টাকা 
পর্য্যন্ত একজনের অহাধ্য পরিমাণ ভোগ প্রসাদের মূলচুহয়। 
উপরোক্ত দেবত1 ভিন্ন পুকষোত্বম ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিগ্রাহাদি নান। 
স্থানে স্থাপিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ লিখিতে হইলে এক 
বৃহৎ গ্রন্থ হয়। পাঁঠকগণের অবগতির জন্ত প্রধান প্রধান আরো! কয়েকটা 
দেবালয় ও তীর্ঘস্থানের নামোল্পেখ করা হইল। নরেন্ত্র সরোবর, 
ইনুর সরোবর, গুপ্ডিচাবাড়ী, মার্কণ্ডেয় সরোবর, শ্বেতগ্গা, অলাবু 
কেম্বর, যমেশ্বর, কপালমোচন, চক্ততীর্ঘ, স্বর্ণহার, সিদ্ধাবকুল, নিমাই 
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চৈতন্তমঠ, বিছ্রাশ্রম, মুলুকদাম বাবাজীর "মঠ, কাঠপাতা হনুমান, 
সদামাপুরী, নানকপন্থীমঠ,কবীরপন্থীমঠ, শস্করাচার্য্যমঠ, লোকনাথ, আঠার- 
নাল! প্রভৃতি বহুতর তীর্থ, দেবমূত্তি মহাত্মাগণের আশ্রম, সরোবর, কু 
টত্যাদি দর্শনীয় স্থান আছে এবং প্রত্যেকের সহিত পৌরাণিক এক 
একটা ইতিহাস সংযোজিত রহিরাছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম ও 
মমাধিমন্দির দেখিলাম । গুগ্ডিচাবাড়ী এক প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর স্বায়, 
ঈহার আকার ও মির্মাণকৌশল শ্রীজগঞ্নাথ দেবের মন্দিরের অগ্নরূপ |. 
ইনজছ্যয় রাজার পাটরাণীর নান ছিল গুপ্ডিচা। বাজার এক কন্ঠার 
্রীজগন্নাথ দেবের সহিত বিবাহ দেওয়া হয় স্থৃতবাং বাজ শ্বশুর হইয়া- 
ন্ছলেন। রাণী জগন্নাথ দেবের নিমিত্ত এই বাড়ী প্রস্তুত করেন। রথের 
নময় পূন্র দিন জগন্নাথ দেব এখানে আাসিয়। বাস করেন। শ্রীজগন্নাথ 
দেবের কতকগুলি যাত্রা উৎসব আছে, তন্মধ্যে বথযাত্রাই প্রধান । তৎকালে 
লক্ষলোকের সমাগম হয়। মহামন্দির হইতে গপিটাবাড়ীতে রথারঢ 
বগন্নাথ দেবের যাত্র। হয়। শ্্রীত্রলগন্লাথ দেবের প্রতিমাসে বাত! বা 
উৎসব হইয়! থাকে; প্রধান প্রধান কয়েকটা উল্লেখ করা গেল। 
১) বৈশাখমাসে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে ২২ দিন পর্য্যন্ত চন্দনযাত্রা। 
২। জ্য্ঠমাসে শুক্র একাদশীতে রুক্সিণীহরণ ও পূর্ণিমা তিথিতে স্সান- 
নাত্রাদ ৩। আধাড়ের শুক্ল দ্বিতীয়ার রগযাত্র।। ৪। শ্রাবণ মাসে 
একাদশী (হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ঝুলনবাত্রা। ৫ । ভাদ্র মাসে অষ্টমী 
বাত্রা, .কালীয়দমন ও পার্শপরিবর্তন। ১। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় 
সদর্শন উতসব। ৭। কার্ঠিক মাসে পুর্শিমাতে রাস যাত্রা, এই সময় 
অতি সমারোহ হইয়া থাকে। "৮। অগ্রহায়ণ মাসে প্রাবরোৎসব বা. 
শীতবস্ত্র দান। ৯। পৌষ মাসে অভিষেক উৎসব, ও মকরোৎসব। 
' ১০। মাথ মাসে গু্ডিচা উৎসব ও সমুদ্রন্নানযাত্রা। ১১। ফাল্গুন মাসে 
দোলধাত্রা। ১২। চৈত্র সাসে রামলীল! ও জগন্লাথবল্লীভ নামক বাগানে 
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মদন উৎসব ঞ পুজা হইয়া থাকে। এতৎ ভিন্ন নবকলেবরধারণ নামক 
'একটী মহী উৎসব বহুবৎসর অন্তে হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে বংসর আধাঢ 
মাস মলমাস হর এবং সেই মলমাসে দুইটা পুর্ণিমা তিথি থাকে তখন 
নবকলেবরধারণ করিরা থাকেন। নিমকাষ্ঠেস মূদ্ধি নির্সিতি তদ। 
শ্রীজগন্লাথদেবের দৈনিক পূজাদিও উৎসবগয়। এখানে সর্বদাই আনন্দ 
বিরাজমান । 

শীশ্রীজগন্লাথদেবের উৎপত্তি সঙ্ধন্ধে নানাবিধ পুরাণে ব বিস্তুত 
মাখ্যান দুষ্ট হয়। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার সার বিবরণ কিঞ্চিং 
লিপিবদ্ধ করিয়া এই আখ্যায়িকা সমাপন করিব । উৎকল প্রদ্ধেশে মান 
দক্ষিণ নীলাচল মধ্যে পুরুষোত্তম নাঁমক 'এক মহাতীর্থ মতি প্রাচীন কাল 
হইতে সংস্থিত ছিল।, এ তীর্থের অশেষগুণ শ্রবণ করিয়া অবস্তীনগবেৰ 
রাজ৷ ইনজছ্যন্: তকর্শন-লালসায় এখানে আসিরা জানিতে পারিলেন, 
সমুদ্রের প্রলয় ঝড় ও বন্যায় বালিবাশি দ্বারায় নীলাচল পুরুষোত্তম তীর্থ 
লোপ পাইয়াছে, তাহাব কোন স্টিঙ প্রাপ্ত হও! বায় না। বিভক্ত 
মহারাজ বহু কষ্টে এখানে আপিয়া প্রভু দশন করিতে না পাবিধ' 
একেবারে ঘ্রিয়মাণ হইলেন । দিবারাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগে কেবল 
ভগবানের ধ্যান কন্পিতে থাকিলে, স্বপ্নে ভগবান্‌ বিষণ রাজাকে দর্শন 

দিয়া এই আদেশ করিলেন যে, সমুদ্রতীরবর্তী দলস্থলে নে বৃতত বক্ষ 
দেখিতে পাইবে তত্বারা প্রতিমা নিশ্মীণ করতঃ নীলাচল স্থাপন করিলেই 
তোমার মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ হইবে। দ্বাপরযুগের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অড়াব্যাধের শরাঘাতে দেহ পরিত্যাগ করিলে, তাহার দেহ্াস্থি কোন 
মহাপুরুষ সংগ্রহ* করিয়া রাখেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই ইন্্রছ্যয় রাজার 
হস্তগত হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রতীরবর্তী একটা বৃক্ষ স্বয়ং ছেদন করিস 
সত্রধররূপী বিশ্বকম্মী দ্বারায় দারুত্রক্ম জগন্লাথদেবের মূর্তি নির্দাণকাধ্য 
'আরম্ত করেন। তাহীর সহিত এরূপ চুক্তি ছিল যে, একুশ দিনের মধ্যে 
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ুরধ,প্রস্থত করিয়া দিতে হইবে, এ কাল মধো মন্দিরের ছার কেহ খুলিতে 
পীবিবে না, যদি দ্বার খোলে তবে কাধ্য সমাপন হইবে না। তদমুসাবে 
কয়েকদিন ুত্রধর কার্ধ্য করিলে রাজ। ইন্ত্রছ্যয্প রানীর একাস্ত আগ্রন্তে 
মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলে দেখিলেন, দারত্রদ্ধ জগন্নাথ ও ৰলরাম এব 
স্ত্রী মূর্তির কতক খোদা হইয়াছে মাত্র, হস্ত 9 অঙ্গুলী ইত্যাদি কিছুই 
হয়নাই) শুত্রধরকেও দেখিতে পাইলেন না। বাজা মন্মাহত হইয়া 
কুশশব্যায শরন করিয়া হত্যা দিলেন,রজনীতে শ্বপ্লাবেশে দেখিতে পাইলেন, 
স্কাহার চিরারাধ্য সাধনার ধন শ্রীভগনান বিষণ জ্ঠান্নাথরূপে মামিয়া 
্বলিতেছেন,*বৎস । তোমার ছুঃখের কাবণ নাই। আমি কলিমুগে ইস্তপ? 
বিহীন রূপেই দশন দিয়া জীব উদ্ধার করিব, ভুমি মৃত্তি প্রতিষ্ঠা কর। 
ইন্গত্যন্ন মন্দির মধ্যে রত্রবেনী নিম্মাণ করির। তৃন্মধো ভগবানের শেষাস্থি 
স্থাপন করিয়া তছপরি দারুত্রঙ্গ ও ডগন্নাথদেবের মৃষঠি স্থাপন করেন। 
এখানে সভীদেবীরও অন্তি পতিত হইবাছিল, বেদীমধ্যে সেই মামলা 
পন নিহিত আছে বলিরাই নবকলেবন-সণয বিগ্রহমৃ্ি স্থানাস্থরিত হঠলে 
রন্্বেদীরই আর্চচনা ও ভোগ ইত্যাদি হঈথা থাকে | শ্ুগবান্‌ শ্রীরুষেন 
দেহ্াস্তি বৃক্ষের মধ্যে কুলুপ করিনা বাখ। এব এই সিদ্ধ বক্ষ দ্বারকানগবী 
হইতে জগন্নাথক্ষেত্রে সমূদ পথে আগমন কৰা ইত্যাদি বিবরণ পাঠকগণ 
প্রণিধান করিরা দেখিবেন। পাশ্চাত্য পুবাতন্থবিদ্গণ ইহাকে বুঞধাস্থি কিছু। 
বুদ্ধের দন্ত বলিঝু। থে ব্যাথ্যা করেন, তাত সঙ্গত ভয় না; কেন লা, 
দ্ধের দেহাস্থি বে নে গ্রানে রক্ষা কর। টমাছিল ভাতার বিস্তুত বিবরণ 
বৃহিয়াছে। এস্থলে মার একটী ঈতিহাপিক বিবরণ পাঠকগণের অবগন্চিৰ 
জন্য উল্লেখ করিলাম। কেহ কে প্রকাশ করিয়াছেন, উন্দ্যয় কর্তৃক - 
যে মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইঘ্বাছিল তাহা কা্গে $বংস প্রাপ্ত হইলে 
দ্বাধশ শতাব্দিতে উড়িগ্তার সহারাজ! শনক্গভীমদেব চক্লিশ লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে যে মন্দির নির্শীণ করিয়াছিলেন তাহাই বর্তমান মন্দির | ইন্দ্র 
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কর্তৃক ভগবানের যে মুষ্তি প্রস্তুত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা পরম 
সুন্দর হস্তপদবিশিষ্ট মৃত্তিই ছিল। মহারাজ মুকুন্দদেবের রাজত্ব সময়ে 
মৌসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় বহু সৈন্ঠ সহ জাজ পুর আক্রমণ করিলে 
মহারাজ চিল্কা হুদ মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ লুকাইয়৷ রাখেন। 
কালাপাহাড় যুদ্ধ জর করিয়া সমস্ত দেবদেবীর মুক্তি চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
ফেলেন এবং জগন্লাথদেবের মৃষ্ঠি দেখিতে না পাইয়া চর দ্বারা অনুসন্ধান 
পূর্বক চিল্কা ভ্রদ হইতে আনাইয়া সমুদ্রতীরে অগ্নি দ্বারা দাহ করিয়া 
সমুদ্রজলে নিক্ষেপ «করিয়াছিলেন। কোন মভাপুরুষ তাহা দেখিতে 
পাইয়া অতি সংগোঁপনে দ্ধমূত্তি উৎকলের কুজঙছুর্গাধিপূতি খণ্তাইত 
গৃহে রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রদেব রাজা হইয়া সেই দর্ধমূদ্তি আলিয়া- 
ছিলেন। আকবর 'বাদসাতের বাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্র সেই 
মৃদ্তিই শান্রমতে নির্বকাষ্ঠ দ্বারায় নবকলেবর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। মহারাজ মানসিংহও পুরুবোত্তমে সেই মুদ্ভি দর্শন করিয়া 
গিয়াছিলেন। রামচন্ত্রদেব খন নবকলেবর করেন তখন দর্ধমূত্তির 
হস্ত, অন্গুলী ইত্যাদি না থাকায় তিনি সন্ধিভাঁন হইয়া দগ্ধমূণ্তির অন্নুরূপই 
নবকলেবরুত্ি নিশ্দীণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন গ্রন্থ কপিল- 
সংহিতায় শ্রীজগন্নাথদেবের সর্ধাঙ্গন্ন্দর মৃ্তির বিষয় উল্লেখ আছে; 
স্থতরাং আধুনিক কালের গ্রন্থাদির লিখিত বিবরণের সত্যতা পাঠকগণই 
নিপ্ধীরণ করিবেন। 


কিরীটে কিরীটেশ্বরী 


মুশিদাবাদ । 


“ভুবনেশী সিদ্ধরূপা কিরীটস্থা কিরীটত:। 
দেবতা বিমলা নারী সন্বর্তো ভৈনবস্তথা ॥"" 


মুশিদাবাদ সহরের তিন ক্রোশ উত্তুরে ভাগীরথীর অপর পারে কিরীট- 
কণা নামে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম আছে । ভগবর্তী সতী দেনীর শিরোভূষ 
কিরীট পতিত হইয়াছিল, তদনুসারে গ্রামের নাম কিবীটকণা হইয্বাছে। 
পদবীর না বিমলা, সম্বন্ধ নামে ভৈবব শিবলিঙ্গ । মন্দির মধ্যে একটা 
রৌপ্যময় কিরীট যত্বের সত রক্ষিত আছে । মন্দিব মধো দেবী কোন 
ুন্তি নাই, কেরল কিরীটধারিণী দেবীর মুখেন ,ম:শ একটি উচ্চ বেদীতে 
স'স্থিত আছে। মন্দিরটী আধুনিক বলিক্না বোধ হইল, মন্দিরের চতুঙ্দিকে 
কঞ্ণ প্রস্তর নিশ্দিত বারান্দী, ইহাই যাত্রীগণে বসিবার স্কান। মধো 
একটা প্রাঙ্গণ, প্রবেশদ্বারের পার্খেই ভৈরব স্গর্ভ দেবের মন্দির । 
শরাঙ্গনের চতুদ্দিকে প্রাচীন মন্দিরেণ ধ্বংসাবশেন পুরাতন সমৃদ্ধির বিবয় 
স্মুতিপথে মানয়ন করে ) পশ্চিম দিকে নাটোরেৰ মহারাজা রাম কর্তৃক 
খনিত এক প্রকাণ্ড দীধিকা! নানাবিধ বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। জান! বায় অন্টা- 
দশ শতাবিতে মহারাজ! রামকৃষ্ণ কর্ঠক কালী বাড়ীর মন্দিরগুলি নির্টিত 
হইয়াছিল, মহাত্লাজ সময়ে সময়ে এই স্থানে আগমন করিতেন । কিরীট- 
কণা গ্রামটা জঙ্গলাবৃত, কয়েকঘর পূজারী ব্রাঙ্গণ পাণ্ডার বাস, নিকটে 
কোন লোকালয় নাই ; কালীবাড়ীতেও (কোন লোকজন বাস করে ন'। 
বিপরহরে পুজার কালে পুজারী পাগ্ডাগণ আসিয়া থাকেন। পাগডার বিশে 
প্রাছুর্ভাব। কথিত মাছে মোগল রাজত্ব সময়েস্ভ্াহাপাড়া নিবাস্গা 
কাননগুই হরি নারায়ণ কর্তৃক আদিমৃত্ি স্থাপিত ও সেবার জন্ঠ বৃত্তি নির্ধা- 
রিত ছিল। কলিকাতা হইতে মুশিদাবাদ ১২৩ মাইল ভালা ২/৬ পাই । 


ণ৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 
অর্দোদয় যোগে মুশিদাবাদ। 


“অমার্কপাত শ্রবণৈযুক্তা চেৎ পৌষমাঘর্বোঃ। 
অদ্ধোদয়ঃ সবিজ্ঞেয়ঃ কোটিক্্য্যগ্রহৈঃ সমঃ ॥” 


সন ১৩১৪ মাঘ মাঁসে অর্ধোদয় যোগে গল্গান্ান করিবার জন্য আম. 
কুমিল্লা হইতে 81%০ আন ভাড়ায় ষ্টিমার ও রেলযোগে মুিদাবাদ গিয়া- 
ছিলাম । প্রায় ৭1৮*মাইল দীর্ঘ স্থান ব্যাপিরা পূর্বে মুশিদাবাদ সহর ছিল। 
ইহ। বাঙ্গাল!, বোর ও উড়িগ্তার শেষ রাজধানী । যে স্থান এক দিন 
বঙ্গবাসীর ভাগ্যলিপি অস্কিত হইত, যে মানব বিধাতার মুখের একটা মাত্র 
কথায় কত রাজা মতারাজী মুহূর্ত মধ্যে ধন, প্রাণ, সম্মান হইতে চ্যুত হইতেন 
'এবৎ যাহার অন্গগ্রে সামান্ত ঘরিদ্রতনরও রাতারাতি জমিদার ও মহা 
সন্্ান্তরূপে পরিগণিত হইতেন, ছুই শত বংসর গত হইতে না হইতেই 
সেই নগরীর অধিকাংশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে ! হায়! কালের কি 
ছুনিবার গতি! নগরাধিষ্াত্রী দেবী যেন মনোছুঃখে চিরকালের জন্য 
ভাগীরণীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং তংশোকে নির্শীলসলিলা৷ পুণা- 
তোয়। ভাগীরঘী দেবী দিন দিন গ্গীণ-কলেবরা হইয়া অস্তধণান হইবার 
জন্য বালিরাশিব সুবিশাল চর বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। বহু লোকের 
নমাগমেও এরপ স্থবিস্তীর্ণ চরভূমে গঙ্গান্নীনে লোকের ভিড হইবে না মনে 
করিয়৷ কতিপয় যাত্রীসহ আমরা এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্ত কপালে ছুঃখ 
থাকিলে খণ্ডন হয় না। রেলকোম্পানীর বণিকবুত্তিতে গোয়ালন্দ 
হইতে রাণাঁঘাট পর্যন্ত আমাদিগকে মালগাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিতে 
হইয়াছিল। আমরা! াহানগর নামক স্থানে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়! বাদ 
করিয়াছিলাম। মুশিদাবাদ অতিশয় ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থান, জিলা বহুরমপুরে 
পরিবন্তিত হইয়াছে । ইহা। সবডিভিসন মাত্র। নবাব বাড়ী থাকায় ইহা! 


.. ফিয়ীটেশ্বন্নী । দ্' 


সহরের ন্তার়ই জাকাল বটে, খাচ্ছ দ্রব্যাদি অতি সুলভ । ছানা, সন্দেশ, 
ঘ্বৃত এরূপ সুলভ মূল্যে কুত্রীপি পাওয়া ষায় নী। এখানে আমের চাঁষ 
বিস্তর । 

আমরা স্ুবিধীমতে যোগেরক্নীন করিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম। 
এখীনে দর্শনীয় মধ্যে ঈবাঁবেব ইমাম বাড়ী, হাজারদ্বারী কী, চক্বাজার ও 
সমাধি মন্দির সকল। রেশমের ভন্য এই স্থান অতি বিখ্যাত, বালুচরে 
ইনার সমধিক কারবান | খাগড়। নামক স্থান কানা পিত্তলের জিনিসের জন্ত 
রঙ্গে শ্রসিদ্ধ। পাঠকগণের অবগতিব জন্ত বঙ্গেন শেষ রাজধানী ও রাক্গ 
বংশের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিলাম। 

মোৌগল রাজস্ব সময়ে বখন বাঙ্গালার পুর্ববাজ্ধানী জাহাঙ্গীরনগরে 
জীন ওসমান সাহ সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, খন জনৈক তীক্ষ বদ্ধিশালী 
সামীন্ঠ ব্রাহ্মণ দিল্লীর বাদসাহকে কোন কারো ন্থষ্ট করিয়া অর্ভীব 
প্রির়পাত্র হন এব. মোসলমান ধন্মে দীক্ষিত হইম। মুশিদকুলী থা না 
গ্রহণে বাঙ্গালার র্লাজস্ববিভাগেন দেএনানী পদ প্রাণে ঢাকাতে আগমন 
করেন। কিন্ত নবাবেন সভিত শল্য না তওয়াম দেওমানী সম্পর্কীয় 
নাবতীর কাঁ্য ও কর্ধীগানীসহ মুশিদানাদ অসিথা ছঙ্গল কাটিয়া নগর 
নিষ্মাণ করেন। ইহান পুর্ব নান মুমগ্ষনাদ ছিল . ভিনি তৎপরিবর্ভূনে 
মাপন নামানুসারে মুণিদাবাদ নামান্ুক্রণ কবিরাছিলেন : বাঙ্গালা 
রাজধানী করিব।ধী অভিলাবে, দুর্গ, দরবারগৃহ, জুরদ্য উদ্ান, বৃহ ৎ মসজিদ 
প্রশস্ত রাজবস্র, ভাট, বাজার, চত্বর উত্যাদিতে নব নগরকে গুশোভিত 
করেন এব, অনামান্য বুদ্ধিবন্ধে বাস্তবের উন্নতি করিয়া সপ্রাট হইতে 
নবাব নাজীমের পদ প্রাপ্ত হন। কাটাতে ত্ীহার নিশ্চিত মক্কার 
অন্থকরণে বে বৃহৎ ভগ্ন নসজিদ্‌ অগ্যাপি বর্তমান মী, তাহার সিড়ির 
নিয়েই নবারের কবর ভক্তির সহিত পুষ্পাদি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে। 
মসজিদের সন্নিকট উদ্ধ্ দুইটা মিনার অতীতের গৌরব্‌ গাইতেছে। মুর্শিদ 


৮ বঙগদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


কুলী থা ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলে ক্রমে স্থজাউদ্দীন 
ও সরফরণজখা৷ নবাব হ্ইয়াছিলেন। তৎপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যত্ত নবাৰ 
আলিবন্দীথা রাজত্ব করেন। তীহাঁর পুত্র জন্মে নাই কিন্তু রাজত্বের 
অনেক শ্ত্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পরপারে খোসবাগ 
নামক উগ্ভান বা্টিকায় তাহার সমাধি মন্দির যেন নীরবে অতীত কাহিনীর 
সাক্ষ্য দিতেছে । আলিবদ্ীথার মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাঁজউদ্দৌল। 
মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক এক বৎসর 
মাত্র রাজত্ব করিয়া কুচক্রী বিশ্বাঘাতকদিগের মন্ত্রণায় ভারতসাআজাজোকু, 
ঘাতে নৃসংশরূপে আহত ও খণ্ড বিখগ্ডিত হইয়া মাতামহের পার্খে ই 
সমাহিত হইয়াছেন। 'খোসবাগ ও জাফরাগঞ্জে বহুতর সমাধি মন্দির 
বিগ্তমান আছে। সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সেনাপতি মিরজাফব 
নবাব হইয়াছিলেন, মিরজাফরের অধস্তন বংশধরগণই বর্তমান নবাব বংশও 
. ৃটিশ গবর্ণমেন্টের বৃত্তিভোগী | জানা যায় পূর্ব নবাবদিগের বাসভবনের 
কোন চিহ্ৃই নাই। বর্তমান নবাববাড়ী মিরজীফর বংশীয় নবাঁবদিগের 
নির্মিত। ইহা! ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ সুন্দর দৃশ্য 
বটে। নবাবের মিউজিয়মে পুরাতন নানাবিধ দ্রব্য সজ্জিত আছে, 
হাজাক্বদ্বারী কুঠী ও ইমামবাড়ীর দৃষ্ত বড়ই চমতকার ইমামবাঁড়ীর 
সম্মুখে জনার্দঘন কর্মকার নির্মিত দশ হাত লর্বা একট। কামান দেখিতে 
পাইলাঘ। ইহা হিন্দু শিল্পীর গৌরবপ্রকাশক। বর্তমান নবাব বাহাছুর 
শিক্ষিত এবং গবর্ণমেপ্ট হইতে নানাবিধ উপাধিভূষিত। 

| মুর্শিদাবাদে যে+অংশ মৃহ্মাপুর নামে খ্যাত, তাহাই এক সময় 
বঙ্গের ধনকুবের জুগ্‌ৎ শেঠদিগের আবাসতৃমি ছিল। বর্তমান সময়ে 
ইহাদের ধন গৌরব লুপ্ত হইয়াছে । নবাববাড়ী হইতে উত্তরে এক 
ক্রোশের উদ্ধে ভাগীরঘী তীরে নসিপুরের রাঞ্জবাটা, অতি সুঘৃশ্ত বিষাতি 


কিরীটেম্বরী। খ৯» 


ফেসনের নানাবিধ হম্ম্যরীজীতে পরিশৌভিত । বঙ্তমান মহারাজা অনারেবল্‌ 
যুক্ত রণজিৎ, সিংহ বাহাছুর নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষিত ও বছ সছ্‌গুণে 
ভূষিত। মহারাজ বাহীছুর ইণ্ডিযা কাউনসিলেৰ একজন সুষোগা মেম্বর । 
মাহারাজ। বাহাদুর ধর্মম কর্ম ও দানাদির জন্য বিখ্যাত বটেন। মহারাজের 
রাজধানীস্থ সুরম্য উগ্ভানবাটিক। ও দেবালয় দৃষ্টে সামবা অতীব অতি 
লাভ করিয়াছি। 

এই জিলায় রেশমের বিস্তৃত কারবাৰ আছে শাহী পূর্বেই বলিয়াছি, 
এক প্রকার গুটা পোকা আছে, ভেরণ ও তত শাছের পাতা খাইয়। 
ইহারা জীকস ধারণ করে। গুটা হইতেই রেশম প্রশ্নত হয়, "ওটী মধো 
পোকার ডিম্ব থাকে তাহা ফুটিয়। পোকা বাহির হইবার পুর্বে গরম জলে 
সিদ্ধ করিয়া গুটী হইতে রেশম স্ত্র বাহির ধরিতে হয় । এই রেশম 
দেশ বিদেশে রপ্তানি হয় এব তদ্বাবা নানাবিধ মল্যবান শাড়ী 9 চাদন 
ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গাকে। 


করতোয়াতটে অর্পণ । 


“করতোয়াটে তল্পং বামে বামনো৷ তৈরবঃ। 
অপণা! দেবতা তত্র ত্রহ্গারপা করোত্তবা |” 


করতোয়। নদীতটে দেবীর বাম তন্ন, মতান্তরে সতী দেবীর বদন 
পতিত হইয়াছিল ইহা ৫১ পীঠের অন্তর্গত মহাপীঠ। দেবীর নাম 
অর্পণ, টর্বের নাম বামন। কর/তা়। রঙ্গপুব জিলার অন্তর্গত। করনি 
কাঁতা হইতে দামুকদিয়া ঘাট রেল ভাড়। ১//০ আন! এবং তথা হইতে সুল- 
তানপুর নামক গেঁশনের ভাড়া ৮/০ মোট ২।% আনা রেল ভাড়া! ছিল; 
সুলতানপুর হইতে বগুড়। সেরপুর এবং সেরপুর হইতে হাঁটিয়া যাইতে হম, 
অর্থব্যয় করিলে পান্ধী ইত্যাদি বানও পাওয়া নার। এই স্থানের বর্তমান 
নাম ভবানীপুর । নাটোর রাজব-শের পূর্বপুরুষ সাধক প্রবর মহারাজ 
বামকৃষঃ, এই স্থানে তপন্তা করিনাছিলেন। তাহার তপস্তার পঞ্চমুগ্ডী 
আসন, বজ্ঞকুণ্ড অগ্ঠাপি বর্তমান আছে । বৈশাখ মাসের প্রতি শনি মঙ্গল 
বাব, দ্বীপাপ্ষিতা ও রামনবমীর সমর মেল! ইয, দেবীর বাটার মন্দিরাদি 
মহারাজ রামকৃষ্ণ কতৃক নির্মিত হইর়াছিল। করতোয়! নায়ী নদী অতি 
পবিত্র। হ্রপার্কতীর পরিণয়কালে দেবাঁদিদেব হরকন্চ্যুত জল হইতে 
ইহার উৎপত্তি এমত পুরাপাদিতে উত্লেখ আছে। “করাভ্যাম্‌ চ্যুতম্‌ 
হরকনীভ্যাৎ ক্ষরিতৎ তোয়ং জলং বিছ্যাতে যত্র সা করতোয়া”। বর্ষ 
সমাগমে সকল নদীর জলই অপবিত্র হয় কিন্তু করতোয়া নদীর জল অশ্ুচি 
হয় না। এই লী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া 
অ্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়, এমত মহাভারত ও 
তন্ত্রাদিতে উক্ত আছে। বর্তমানে নৃতন রেলে কলিকাতা হইতে শাস্তাহার 


অর্পণ । ৮১ 


ভাড়া ৩৬ পাই, তথা হইতে বগুরা 1৩ মোট ভাড়া ৩৬৩ পাই। 
বগুরা হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে তীর্থস্থান । 
পুর্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের সীম নির্েশ করিত এৰং 

বংগুর সহরের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, কালের কঠোরাঘাতে নদীর 
গতি পরিবন্তিভ হইয়াছে। জলপাইগুড়ী জেলার উত্তর পশ্চিমস্ক 
বৈকুঞঠপুর হইয়া বরাবর রঙ্গপুর ও বগুড়ার দক্ষিণে অন্ত নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । বর্তমান করতোয়ার আকার নিত্তান্ত ক্ষ বটে কিন্ত 
ক্র সময়ে আসাম প্রদেশের ও বঙ্গের বহু গ্রাম, জনপদ "ও বিস্তীর্ণ ভুভাগ 
এই নদীগর্ভে নিমজ্জিত ভিল। পুরাকালে বঙ্গ উপসাগরেৰ সীমা 
কৰতোয়। ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় নির্দেশ হইত। করতোরাতটে বু 
নসর পর একটা যোগ দেলা হয় তীঙাকে নাবায়ণী” ঘোগ কে । শান্গে 
লিখিত আছে-_ 

"টাপার্কমগাস ঘুক্তা মোমবাবে যদি কু । 

নারাধণীতত বক্ষানি ত্রিকোটিকুলমুদ্ধবেহ |” 


ত্রিশোতা ব৷ তিস্তা । 


“ক্িোভায়াৎ বামপাদো জামরী ভৈরবেশ্বরঃ 1” 


সরলপাইগুড়ী জিলার মধ্যে ভিস্ত। নামক নদী বর্ধমান আছে । সর্তী 
দেবীর বাম পদ এই নদীগর্ভে পতিত হহয়াছিল বলর। এই তিস্তা নদীর 
জল পবিত্র হইয়াছে । এই নদীতে ঈানোপলঙ্গে মেল; হইয়। থাকে, তখন 
উত্তর বঙ্গের বছ লোকের সমাগম হয়। এই নদীতটে জলপাইগুড়ী জিলাব 
বোদা এলাকার শালবাড়ী গ্রামে পীঠন্থান। দেবীহ নাম ভ্রামরী এব, 
ভৈরবের নাম ঈশ্বর। কলিকাত। হইতে ভন্ঘপই গুড়ী পর্যন্ত নর্দান 
বেঙ্গল রেলের ভাড়া ৫15১ আনা। 


বৈগ্ভনাথ ধাম । 


“হৃগ্ঠপীঠৎ বৈ্ানাথেবৈগ্ঠনা গন্ধ তৈরবঃ দেবত। জরুছূর্গাথা। |” 


শারদীয় পুজার বন্ধে তীথ ভ্রমণ উপলক্ষে আমরা নারারনগঞ্জ হইছে 
৪৫৫ মাইল দূরবর্তী বৈগ্ঘনাথ বামের টিকেট ৫0৯ টাকা মুগ থনিদ 
করিয়া দ্িগ্রহর দুই ঘটিকার সদয় “মইল ট্টিমারে উঠিয়া, রাঁএ ৯ঘটিকার 
সমর গোরলেনদ ই, বি, এস্‌ রেলে আরোহণ করতঃ পর দিন অদ্ডি 
প্রত্যুষে নৈহাটী নামক স্টেশনে অবত্াণ কবি। নৈহাটা ই বেঙ্গল ষ্টেট 
রেলের গঙ্গার পরবতী একটা জ সন টশন। অপ পারে €গলী জিলা । 
এখানে ই) আই, বেল সঙ্গে উহব লাইনের নন হইয়। একটী লেজ 
ধাত্রী লইয়। বেগুল নামক (ষ্টশনে এদনাগদন পরির। থাকে ॥ ইহাছে 
পশ্চিম গমনকারী বারীগণেব বিতের স্বিধ। 9 ব্যয় সংক্ষেপ হইস্থাছে, 
তাহাদিগকে কলিকাত। কিন্দা তাবড। ঠেশিনে নাইবা লাঞ্কনা ভোগ করি 
হ্বয় না। কলিকাতি। হইতে বৈগ্ভনাগ ধাম ১০৫ মাইল, ভাড়া ৩৪৩ 
আনা। 

নৈহাটা গঙ্গার তীরবন্তী 'বধায় পূর্ববঙ্গ ও আমাম প্রদেশের বছতর 
লোক এখানে আসিম গঙ্গা প্লান ও পিহুলোকের শ্রাদ্ধ ভর্পণাদি করিয়া 
থাকেন। ভদদেত্ঠ পুরোহিতগণের (পাগার ) বাসস্থান মাছে। বাত্রীর। 
তাহাদের বাসার থাকিয়। দেশাপেঙ্গ সবর ব্যারে শরান্ধাি করিয়। থাকেন। 
এথাকার পুরোহিতগণের অনেকে পূর্ববঙ্গবানী ; বাহার! স্বল্প ব্যয়ে 
শ্রান্ধাদি ক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে এইঈ.স্থান বিশেষ সুবিধা 
জনক । এখানে একটী বাজার আছে, সবধদ| ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রাণ 
হওয়া যায়। কলিকাতা, হইতে ১১৬ মাইল মাত্র ব্যবধান। স্থানীক্গ ও 


৮৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


পারখবর্তী গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা রেল যোগে বাটা হইতেই কলিকাতায় 
কাজ কর্ম করিয়া থাকেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায়ইরেলের গমনাগমন হইয়া 
&থাকে। 

আমর! নৈহাটাতে গঙ্গান্নান ও তীতপ্াপ্তি মাত্র পার্ক শ্রাদ্ধাদি করিয়া 
আহারাদি সমাপনপূর্বক অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সমর রেলে গঙ্গার 
লৌহ্‌-সেতু পার হইয়া অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে বেগুল নামক ্েশনে নামিয়া 
ই, আই রেলের অপেক্ষা করিতেছি, ইত্যবরে সুগভীর গর্জনে চর।০র 
কম্পিত করিয়া বার্পীর শকট সদর্পে নক্ষত্রবেগে আসিতে লাগিণ। এখ।নে 
৫ মিনিট মাত্র অপেক্ষা করে। গাড়ী প্লেউফগমে উপস্থিত হৃহবা মাত্র 
যাঁত্রিগণ হুড়া হুড়ি ডাকা ডাকি কদ্সা। যে গাড়ী সঞ্চুখে পাইল তাহার 
লোক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না করিরাই চড়িয়া বসিল। আমিও সঙ্গীয় 
লোক সহ একটি কামরাতে বহু কষ্টে উঠিয়া দেখিলাম, কয়েকটা 
কলিকাতার বাবু জীক জমক করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ স্থান লইয়! তাদ 
খেলা জুড়িয়াছে। আমরা যাত্রী, বহু অন্গনয় বিনয়েও তাহাদের দয়।র 
উদ্রেক করিতে ন৷ পারিয়! বর্ধমান পর্যন্ত ঈাড়াইর।খ রহিগাম । তথায় 
কতক লোক নামিয়া পড়ায় স্গীসহ একখান! বেঞ্চে বসিয়া হাপ ছাড়িলাম। 

গাড়ী বদ্ধমান ছাড়িয়া আসেনসোল অভিমুখে ধাত্র। করিল, এদিকে 
রজনী দেবী গাঢ় নীল বসন পরিধান করিয়া চতুর্দিক অদ্ধকারাবৃত করিল। 
আমিও সারাদিনের পরিশ্রমে অর্দনিমিলিত নেত্রে বিমন্ুখ অন্থুভব 
করিতে লাগিলাম। গাড়ী মধুপুর, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি রেশন হইয়া জশিদি : 
ষ্টেশনে আমাদিগকে নামাইয়! দিল। তখনও অধিক রাত্রি রহিয়াছে, নিকট- 
বর্তী ধর্শুশালায় অপেক্ষ। করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বৈগ্ভনাথ ধামের গাড়ী 

_. প্রস্তত, যাত্রিগণ ত্বর।এ আইস ইত্যাদি বচনচাতুর্য্যে আক্ষষ্ট হইয়া বৈদ্ভনাথ- 

ধামের রেলে উঠিয়া নক্ষত্র আলোকে বৈস্কনাথের শোভা যতদুর 
দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বড়ই মনোরম বোধ হইল । চতুর্দিকে ক্ষুদ্র 
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ক্ষুদ্র পাহাড়, মাঝে মাঝে প্রশস্ত উপত্যকাভূমি, ঘনছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষাবলীতে 
সমাচ্ছত্ ছুই একটা শ্বেত সৌধরাজি বিরাজিত, প্রাকারবেষ্টিত উপবন গৃহ 
ইত্যাদি এক অভিনব দৃপ্ত নয়নপণে প্রতিফলিত হইল। যখন আমর! 
বৈগ্যনাথধাম ষ্টেশনে পহছিলাম তখনও বাত্রি শেষ হয় নাই। রাত্রিতে 
্টশনের শোভা অতি মণনাহর অতি গভীর ভাবব্যপ্তক | ্টেশনটা পর্বৃতুমূলে 
স্থাপিত, সম্মুথে বিস্তীর্ণ ময়দান, এবং বহতর অট্টালিকা শোভিত পৃথক 
পৃথক বাটিতে পরিপূর্ণ । গাড়ী তইতে নামিয়। আমলা পাণ্ডার বাটান্ডে 
আশ্রয় লইলাম। 

বৈগ্ঘনঈথে পাণ্ডাৰ উপদ্রব সমধিক, ইারা খাতা বোঝা লইয়া 
সকলেই প্রতে/ক বাত্রীকে বাবদ্বাব টানাটানি কৰিয়। থাকেন। যে পর্যন্ত 
কোন পাগ্ডাব খাতার ঘারীর কিন্বা তৎপূর্বপুরুষ্ণের নাম ধামাদি বিশ্ুদ্ধরূপে 
দর্শাইতে না পারেন ততক্ষণ কেহই যাত্রীকে ছাড়তে চাতে না । আামনা 
রাত্রি ৪টা হইতে পরদিন ৭ ঘাটকা পথ্যস্ত শতাধিক পাণ্ডার শতিমধুর 
বচন পবম্পরা শ্রবণে ও নানাপ্রকাব প্রশ্নাদিতে কথন জঈ কথন বিরক্কি 
হইয়াছিলাম। কোন পাণ্ডার নাম নিদ্দেশ কবিলেও সহজে লিক্কৃতি পাওয়া 
পার না। আমার পাঞ। পর্বের ঠিক ছিল, তথাপি অনেকের সঙ্গে 
বাকৃবিতগ্ড। করিতে হইয়াছিল : কেন্ু একক ন সযাত্রীকে থাভাতে তাভার 
পূর্বপুরুষের নান দেব হিয়। হনা পাঞ লভয়। গেল | আমরা সকলেই 
একত্রে রিমার, ক্রিয়াদি পুথকতাতে হইরাভিল । 

বৈগ্ভনথি দুমক। জিলার অন্তর্গত সাগতাল পরগণা মধো, দেগওদর 
সবডিভিঞ্নের অধীন। সবডিভিসন ও ধাম পরম্পর সলগ্র। বৈগ্ভনাগ 
অতি সুতৃষ্ঠ ও স্বাস্থ্যকর স্থান, ইভা পর্তময় প্রদেশ। ভারতের 
মেরুদগ্ুসম নুবিস্তীর্ণ বিদ্ধযাচলের অপ বিশেষ ।” চতুর্দিকে নানাবির 
বৃক্ষদমন্থিত ও অবনত পর্বত শুঙ্গ, কোথায়ও অটবীশূন্ত প্রন্তরময় 
পর্বতমালা উচ্চ গগনে প্রকৃতির সুষণা বিস্তার করিয়া রহিগ্াছে। 
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৬. ভারতের দাঁদশ শিবলিঙ্গ মধো 'নৈগ্ভনাঁথের শিবলিঙ্গই প্রধান মহালিঙ্গ। 
বাত্রিকালে দেবের আরতি ও পুষঙ্গাদি দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হয়ণ ইহা 
৫১ পীঠেব অগ্যতর পীঠস্থান। ভন্ধে লিখিত আছে-_£জছ্যগগীহ, 
বেছ্যেলাথে তৈদ্যান্নাগস্ত উ্ভল্লবঃ দেবতা জস্ত্ 
কুর্গাঞ্্যাপ | দেবীর নাম জরছর্গা ভৈরব বৈদ্নাথ । মন্দিরের 
কিঞ্চিং উন শিবগঙ্গা নাক এক প্রকাণ্ড দীধিকা পদ্মাদি নানাবিধ 
জলজ পৃষ্প 9 হস কনগুক প্র়প্তি পক্গীদ্ধাবা পবিশোভিত, চতুর্দিকে 
এম্তর নির্শিত সোপনাবলি | পুজাব পুর্ধে ইহাতে স্নান ও সংকল্পাদি 
করিতে হয়। ইভাকে কীগ্তিনাশা বাবণেন প্রশাবও বঙ্ধিয়া থাকে? 
তার জঙ্গদ্াব। /দবপ পুজাদি কাধা হর না। আক্িনাবর মধ একটা 
ভাল কুপ মাছে, তাভার'জলই পু্তাদি কার্যে বাত হয়। একটা পয়সা 
টানি হম। " পুজ।ব দ্ব্যাদি আতপ তুল, বিশ্বপত্র, ছুৃগ্ধ, কলা, 
মিষটদব্য, ধুস্তরকুল, গঞ্জ জল ইত্যাদি আগিন/তেই খরিদ করিতে পাওয়া 
মার, এখানে পঞ্চ গঙ্গাব জল বলির। পাঞ্তাল। কিছু দক্গিণ। আদায় করেন। 
শিবগঙ্গায় স্নান তর্পণের পর আঙ্গিনাতে বাইয়া! দেব দর্শন করিতে হ্য়। 
এখানে পার্ধণ শ্রাদ্ধাদি কবাইয়া থাকে, তদনস্তন কে পঞ্চ উপচারে, কেহ 
নোড়শোপচারে যাহার যেরূপ সাধা তদন্ুলারে মহাদেবেব পুষঙ্তা করিতে 
হয় এবং লিঙ্গোপরি গঙ্গাজল, পুষ্প, বিল্বপত্র, ছুগ্ধ ঘ্বৃতাদি প্রদান করিয়। 
মণ্ডপ প্রদক্ষিণ।নস্তর দান দক্ষিণ করিতে তয়। " 
শিবগঙ্গা নামক দীঘিকার এক পুরাতন ইতিহাস আছে। পাঠকের 
অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করা গেল ।, কিন্বদস্তী, বাঙ্তা দশানন ব্রহ্মার 
বলে বলীয়ান হইয়া সমুদয় পৃথিবী জয় করতঃ কৈলাম পর্বতে মহাদেবকে 
সন্তষ্ট করিবার জন্চ ঘোরতর তপস্তা করিয়াছিলেন এবং সহস্র বিষপত্র 
প্রদানে আস্ততোষকে পরিতোষ কবিয়া নিজ পুরী রক্ষার্থ লক্কারধীপে «নিজ 
স্বদ্ধোপরি বহন করিয়া নিবার বব প্রার্থনা করিলে মহাদেব তু হইয়া 
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এই বর দিয়া বলিলেন, স্গন্ধ 5ঈতে নামাইলে পদমাত্রও অগ্রসর হইবেন 
না। রাবণ মহানন্দে মভাদেবকে হন্দোপরি লইয়া চলিলে দেবগণ চিন্তিত 
ভইয়া বরুণদেবের শরণাপন্ন হঈলে ত্গ্রভাবে দশাননের অসহ্ প্রত্রাবের 
গড়া হইল এব. দেবমায়ায় তথাষ এক বৃদ্ধ বাক্গণকে দেখিতে পাইয়া তাহার 
বন্ধে মহীদেবকে রাখিয়া গুক্রাব কান প্রাথনা জানাইয়া সএবনিরূপণ করিয়ী! 
প্রশাব করিতে বসিলেন। এদিকে দেনচচুজী ঘণ্টাল পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়া 
পাইতে লাগিল, প্রস্াবেৰ নদী জন্মিল তবু প্রমাবের বিবাম নাই , বৃদ্ধ 
বাঙ্গণ বালস্বার রাবণকে সময় উভ্ীণ হইযা যাউবপি বিধ্ম অবগত করাইলেও 
্লীবণ দেবয়াবায় মোহিত হইয়।, কোন উত্তর না দেওয়া পদ্ধ ্াঙ্গণ 
মতাদেবকে ভূমিতে বাখিষ' পরস্তান কিলো পুর্বব মঙ্গীকান মতে মহাদের 
তথায়ই লহিয়। গেলেন। বাবণ শু স্তম্ন কাহবোক্তি অন্বনয় স্বৃতিবাদে 
(ভাদেবকে এসন্ন কৰিছে না পানিবা কোধভনে পক্ষোপনি সুষ্যাঘাত 
করিয়াছিলেন, গাপ্ডাব। লিঙ্ষোপরি একটা টি্গ *দখাইর। উক্ত ইতিহাস 
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বূলিয়। থাকেন। এই পিবগঙ্গাকেই বাধণের প্রলান বলিয়া গাকি। 
বাঁবণের নামান্দারে লিঙ্গে নাম রাবণেশন মতাদেল হয়াছে। 

বাঁদিদেব শিবলিঙ্গ বভ শত বৎসর পর্যান্ত লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। 
রঃ গালা নামক 'এক নিরক্ষর সত্যবাদী পশুপালক জঙ্গলে পণ্ড 
টাই । তাভাব একটা দ্গ্রবন্ী গাভী প্রতাত একগগ শিল্পার উপরে দুগ্ধ 
ক্ষবণ করিভ। , দের পলিমাণ হাস হওয়াতে বৈগ্ক গোয়াল অন্তসন্ধানে 
দেখিতে পায়, 'গাতী জঙ্গলে এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ কারে এবং দশ 
অবস্থার ফিরিয়। আইসে। একদিন সে গাভীব পস্চাতে গমন কলিয়া 
দেখিতে পায়, একথণ্ড শিলোপার গাভী দু্ধারা ঢালিয়া দিতেছে । তদাষ্ট 
সে বিশ্বয়াবিষ্ট হা বাটা প্রত্যাগত হইলে, র্নীতে ভগবান প্রসম় হইয়া 
তাঁহাকে স্বপ্পে নিজ আাগমন বার্তা জানাইলে তদবধি মাহাত্ম্য প্রকাশ 
হইয়া পড়ে এবং উক্ত সাধুর নামানুসারে বৈগ্যনাগ নামান্গুকরণ হয়। 


৮৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


বৈগ্যনাথে পাণ্ডীর সংখ্যা বহুতর, £অতি ঘন বসতি, পাগ্ডাঁদের বাটা 
বাত্রিগণ থাকিতে পায়, বাটাগুলি বড়ই অপরিষ্কার ও অপ্রশস্ত, বার 
সঞ্চলন প্রায় ঘটে ন1। 

বৈগ্ঘনাথের শিবমন্দির শিল্পনৈপুণ্যে অতি চযংকার প্রস্তর বিনিম্ষিত, 
অতি ন্ুৃশ্ঠ নানাবিধ কাক্কাধ্য সমন্বিত। একট প্রশস্ত আঙ্গিনাৰ 
চতুদ্দিকে নানাবিধ দেবদেবীর ছোট বড় ২২টা মন্দিরের একত্র সমাবেশ, 
তাহাদের শিল্প চাতুরধ্য দেখিবার বিষয়। অতি প্রাচীন কালে ভারতে 
স্থপতি কাধ্যের যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এ সমস্ত তাহারই প্রমাণ । 
প্রাঙ্গণ মধ্যস্ক অশেষ কারুকার্য্যখচিত সর্কোচ্চ, আযফ্কতনে বিশ 
শিবমন্দির । চতুদ্দিকে খোল! বারান্দা, অপ্রশস্ত ছুইটা ক্ষুদ্র ঘর মধ্ো 
অন্ধকার, দিবারাত্র প্রদীপের সাহায্যে আলে। বিতরিত ভর । মন্দিনা- 
ভ্যন্তরে অদ্হন্দর পরিমিত গভীর লিঙ্গবাপীতে বাবশেশ্বর বৈদ্যনাথ ভি 
বিরাজিত। প্রাতঃকাল হইতে দিবাঁ ছুইটা পধ্যন্ত পত শত লোক সমবেত 
হইয়া পুজা অর্চনা করিতেছে। সন্ধ্যার সময় মন্দির পরিস্কার পুবক 
স্ন্দরূপে মহা আরতি হয়, তৎকালে দৃপ্ত অতি মনোহর | শিবচতুর্ঘশাৰ 
সময় এখানে বন্ত সহশ্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে, তৎকালে দশন 
পূজা অতি দুরু ব্যাপার | সুদূরবর্তী মহারাষ্ট্রাদি দাক্ষিণাত্যের ও ভারতেন 
প্রত্যেক জনগদেরই লোকসমাগম হইয়া থাকে । শিব মন্দিরের বারান্দায় 
রোরী, তাগী, শোকপ্রাপ্ত বহুতর ব্যক্তি নানাবিধ কামনায় বিহ্বল হৃইবা। 
অহরহঃ হত্যা দিয়া পড়িয়। থাকে। কত কেহ প্রত্যাদেশে রোগমুক্ত 
হইতেছে। শিব্ততু্শীর সময় এখানে প্রকাণ্ড গলা হয়, সহজ্র সহজ 
লোক সনবেত হইয়া থাকে, তৎকালে শিব দশন ও পুঁজন দুরূহ ব্যাপার । 
দূরবর্তী দাক্ষিণত্যুদি ভারতের প্র-ত্যক প্রদেশ হইতে তৎকালে বাত্রী- 
সমাগম হয়। 

মহাপীঠ, *উপগীঠ ও তীর্থাদিতে দেব দর্শনে ছুই চারিটা স্থল ভিন্ন 





গয়ার মন্দির 


বৈগ্ঠনাথ ধাম। ৮৯ 


কোথাও বাধা ট্যাক্স নাই। যাহা কিছু দিতে হয় তাহা পাওডারই পুক্জা 
নর্থাৎ পাঙার কথিত ক্রিয়া কলাপ, দান দক্ষিণা সমস্তই পার 
পরিতোষার্থে, এবং সফল নামক পাওী-বিদায়েই অধিক বাধ ক; 
কলতঃ দেব দর্শন ও পুজনে ঘাত্রগণ স্বেচ্ছ। পূর্বক মাহা দান কয়েন, 
তাহাতেই অধিকাবিগণ সন্ধষ্ট থাকেন। শ্ুতবাং তীথের দাঁন দক্ষিণা 
সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখ। প্রযোজন মনে করিলাম না। তীথ শ্রাপ্ত হবার 
বাহার! পার্বণ শ্রাদ্ধ কবিতে ইচ্ছুক, তাহারা তংকাযা সমাধাস্থে অবস্থা, 
বিবেচনায় দানাদি, ব্রাঙ্গণ £ভাজন নাগ কাঙ্গালীকে পবিতোধ কাত 
পাঁরৈন।  * 
লীতার শ্বযত ভগনান বলিষাছেন - 


তর. পুষ্প কল ভোষ, ধোষে উক্তা। প্রধচ্জাতি। 
ভদভ ভক্ত) পঙ্গত মগ্লামি প্রবতাত্মন: 0 
৯ অধ্যায় ১৬ কোক । 
অর্থ-_ধিনি গামাকে উক্তি সহকাবে পন (ভুলসী বিহুপরাদি ॥ পুদ্দ 
বক্ষাদির ফল এব জল প্রদান কদেন, আমি সেই হাক্কের এদও পর 
পুষ্পাদি গ্রহণ করিব! থাকি | 
সুতরাং দেবপুজার জন্য ভ'্কপুব্বক পর পুষ্পাপিণ দপকাব । এখানে 
পুষ্প বিস্বপত্র বেন মূলা দিনা কুল কৰিতে হয, তদ্ধপ একটা পসা 
দিয়। আঙ্গিনাস্তিত কপ ভল ক্রয় করিতে হয়। পঞ্চ গঙ্গার জল অধিক 
মূল্য দিয়া ক্র করিরা মভাদেবের ন্লানার্থ প্রদানের বিধান আছে, তজ্জনা 
অন্যুন পক্ষে ॥%০ আনা, মধ্যম ১৫০ ৪ সর্জোপরি ১০ টাকা পরাস্ত 
পাগ্ডাগণ লইয়া থাকেন। ঘাহারা ধোড়শোপচারে পুজা করিবেন 
স্টাহাদের ইনার একান্ত দরকার। মহাদেব পৃ করিয়া লিঙ্ষোপরি 
কয়েকটা পয়সা দিতে তয় । 


৯০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


মামরা একদিন মাত্র পাগ্ডার বাটাতে থাকিয়া দশ টাকা ভাঁড়ায 
একতাল৷ ছোট বাড়ীতে করেকদিন ছিলাম। আমার পেটের অন্তু 
ছিল, কয়েকদিন ছড়ার জল সেবনে সারিয়! গেল। দরুয়া জোর নামক 
ছড়ার জল সর্ববোৎকষ্ট, বালি ঝুঁড়িয়া ন্তঃপ্রবাহিত জল আনিতে হব 
সকল সমর ছড়াতে জল গাকে না, তাই ফন্তু নদীর ন্তাঁর বালি খুঁডিয়া 
জল বাহির কলিতি হয়। ছুই তিন সপ্তাহ এখানে বাস করিয়। কেবল 
" ছড়াব জল পানে কঠিন আমাশয় দূর হয়। এতদ্ভিন্ন সরন জোন 
নামক আর একটা ছড়া আছে, তাহার জল গুণে পুর্ব্ব ছড়া হইতে হীন। 

পুর্বে কেবল তার্থ বলিয। নৈগ্ভনাথে লোকসমাগম হইত ইৎ ১৮২৯ 
সন হইতে যখন মৃত মগ গ্র। বাজনারায়ণ বন্গু জীবনের শেষ ভাগ কুর্তানের 
জন্য এখানে বাস কন্পিরাছিলেন, তখন হইতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈগ্ভনাদে 
সাধারণের মন আকুষ্ট হর। ততপব রাজ| রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাছুবেন 
মাশ্রম প্রস্তত করা! হইতেই এ স্থান বঙ্গদেশের প্রধানতম স্বাস্থা কেন 
মপ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এখানে সেপ্টেম্বর মাস হইতে ফেব্রুরারী মাস 
পধ্যন্ত স্বাস্ত্য অতি উতকুষ্ট। বদিচ মধুপুর, গিরিডি, শিম্লতলা, সীতাঁরাম- 
পুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার তুল্য স্থানীয় কিন্তু নানা কারণে 
ও রাজী, মহারাজীদিগের "আবাস বাটা নির্মিত হওয়াতে ঘন বসতি হইয়া 
বৈগ্ঠনাগ বড়ই জাকাল তইয়াছে। কেন্টর টাউন, উইলিয়ম্‌ টাউন, 
বেল বাগান, প্রস্ৃতি স্থানে এখন মার নৃতন বাড়ীর স্থান নাই ; উত্তরদিকে 
পর্বতশঙ্গে কয়েকটা বড় লোকের বাটা প্রস্তত হইতেছে, তথায় এখনও 
স্থান পাওয়া যায়। এখানে সময়ে সময়ে এক প্রকার স্বাস্থ্য পরিবর্ভক 
সুনির্শাল বায়ু প্রবাহিত হইর। থাকে, অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দে খালি গায়ে ধী 
বায়ু দেবন করিয়া থাকেন। বহুতর চিকিৎসকগণের মতে প্লীহ। ও 
লিভার সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জর ফুস্ফুসের পীড়া, শ্বাস কাশি, শীত কালের 
বনমূত্র। শৌগ, পায়বিক হূর্বলতা, উদরাময় ইত্যাদি রোগ কয়েক মাস 


বৈদ্কনাথ ধাম। ৯১ 


এখানে বাস করিলেই আরোগা হয়। আমান একজন পরিচিতি উকিল 
বাতের পীড়ায় বাক্‌ শক্তি বহিত হইয়াছিলেন। তিনি ছুই মাস এখানে 
বাস করিয়। 'এতদূর সাবিরাছিলেন বে, আমাল সতিত এক ঘণ্টা কাল 
নক্যালাপ করিয়াছিলেন। জ'সন তইতে শ্রাঘ ৯ মাইল পর্যন্ত যে 
ছাট রেল বৈদ্ধনাথ ধাম প্যান্ত আসিয়াছে, ভাহন উত্য় পার্শে 
সমুন্নত পর্ধত শৃঙ্গে ও নমল ভূমিতে বঙ্গীম জম্িদাপ ৭ ধনীবাদেল সুন্দৰ 
শ্ন্দন ছোট বড় নানাবিধ দৌধরাজি ও বাগান নাটাগুলি 1 পথিক, 
দগের মনে আনন্দ মাত প্রবাতিত করে । এনে বভতভাড়াটাযা বাডী 
গাছে, পুর্বেধি ভাড়াৰ ভুলনার় গবীব ০লাংকেব গঙ্গে ছুপ্লাপা হরযাছে। 
নানাস্থান ভইতে পীডিত ব্যক্তিগণ স্বাস্কা লাভিব ছন্ট এখানে আসিয়া 
গাকেন। পুজাব ছুটিতে কলিকাত] অঞ্চনেন ণভ হাকিম, উকিল, মামলী, 
9 ধৃনীগণের সমাগমে সভবেস জকজমকতাপ সঙ্গে পাটা ভাড়া ত্রিগুণ, 
চত্নপ্ুণ বর্ধিত হইয়। থাকে। এস্কানেব লোক স গা পুর্বা সেনসাদে নন 
সচল ছিল, এখন আনও পৃদ্ধি পাইবাছে । সমু হইতে ৮৭ম ফিট উচ্চ। 
₹ন্তোষের পুণাবতী দয়ামরী রাণী দীনমণি চৌধুবাণী মই।শযাৰ খাতে ও 
মামুকুল্যে এখাঁনে একট: কুষ্টাশ্রম স্তাপিত হইয়াছে | আনেক রোগী 
সাশ্রয় পাইয়। চিকিংসিত হঈতেছে, আমরা একদিন কুগ্ঠাশ্রন দেখিতে 
শিয়াছিলাম ; ইতাঁৰ নিয়ম ও স্শৃঙ্ঘলাদি দুষ্ট সন্থোষ লাভ কপিয়াছি। 


সোন নদে। 


সোনাখ্যে ভদ্রসেনস্ত নন্ম্দাখা নিতম্বকে 1” 

হাজারীবাগ ও ছোট নাগপুর প্রদেশস্থ পর্বত ভূমি হইতে সুগম 
সোন নদ দানাপুর নিকটে গঙ্গাতে পতিত হইরাছে। এক স্ুপ্রশস্ত নাদেল 
উপর দিয়াই ই, আই রেল পশ্চিমাভিনুখে গিয়াছে । এই নদের জুল 
সর্বদা সকল স্থানে সগ্রভাবে থাকে না, বালির চর পড়িরাছে, এই নদেপ 
পোল মতি বিপ্তত' এরূপ দীর্ঘ পোল আর দৃষ্টিগোচর হর না। এই 
নদে সতী দেবীর নিতম্ব দেশ পতিত হইয়াছিল । (বীর নাম নর্ঘাদ। 
এবং ভঙ্রদেন নামক ভৈরব । ইহা ৫১ পীঠের আন্তর্গত। সতী দেবীন 
অঙ্গ পতিত হওয়ায় এই না,দর জলের পবিত্রতা বদ্ধিত হইয়াছে । 


মিথিলা বা জনকপুরা | 
“মিথিলারাং উমাদেবী বামস্কন্ধো মহোদরঃ 1" 


বেহার নর্থ গরেষ্টারন্‌ রেলে মিগিলা পৌছিতে হয়, মিগিল। বর্তমান 
হারবঙ্গ জিলার অন্তর্গত। জনকপুর রোড ট্টেশনেব স্নিকট। 
কালকাতা হইতে জনকপুররোড স্টেশনের ভাড়ী ৬/৬ আনা । মিথিলাতে 
“তা যুগে রাজবি জনকেব রাজধানী ছিল। শ্ত্রীবিষু অবতার শ্রীরা মচন্দ্ 
এখানে হ্রধন্থ ভঙ্গ কবিয়। সীতাদেবীন পাণিগ্রভণ বারয়াছিলেন। হর 
ধুর অন্ধীংশ জনকপুরে ও অপরাদ্ধ সীতাযারি স্টেশনের + মাইল বাবধানে 
মাছে। মিগিলার সতীদেবীর বাম ক্বন্ধ পতিত ভইয়াছিল। দেবীর নাম 
উদাদ্বী এবং তৈর্বের নাম মহোদির। ইহ। ৫১ পীঠের অন্তত মহাপীঠ।, 
এথানে দেবী শিলারূপী। পর্বাদি উপলক্ষে এখানে বত লোকসমাগম 
হয। হ্হার নিকটেই গৌতমাশ্রন। গ্যায় দশন শ্রণেত।, এই গৌতম 
ধষি রাজধি জনকের পুরোহিত ছিলেন : তাহাব তপস্যা গ্ানকেট 
গৌতমাশ্রম কহে, ইভা ভরোব। পবগণাৰ অন্বর্গত বঙ্গপুর গ্রামে অবস্থিত । 
“গাতমমুনি ও অহল্য* দেবীর প্রসঙ্গ সকলেই অবগত আছেন | দেবী 
মহল্যা পতিশাপে বোগনিদ্রায় বহুকাল মৃতপ্রার ছিলেন। ভগবান 
শ্রাবামচন্দ্রের দর্শনে শাপ মুক্তা হন। *সেই স্তান অগ্ভাপি অতল্যা পাষাণী 
নামে কথিত। উহা বক্সার জিলার আড়াই (ক্রোশ পূর্বে গঙ্গার তীরে, 
ডূমরাও হইতে ৯ মাইল উত্তরে । অহল্যা দেবীর ও ভগবান শ্্রীরামচন্দরের 
পাষাণময় মুর্তি আছে। মিথিলা সংস্ক তালোচনার ন্ত বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ 
হ্তায়শাস্ত্রের পণ্ডিত মগুণ মিশ্রের বাটা মিথিলান্ন ছিল। মিথিলা একদিন 


৯৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


স্তায় শাস্ত্রের আলোচনার জন্য ভারতবিখ্যাত ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষ 
হইতে ন্যায়শান্্র শিক্ষার জণ্ত এখানে ছাব্রসমাগম ভইত। নবদ্ধীপ্র 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ধভৌম মিথিলা হইতে স্তার শাঙ্ত অধ্যরন 
করিয়! বঙ্গদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন । 





গয়াতীর্থ। 
গগরায়াৎ নহি তংস্থানং ঘত্র তীথো ন বিগ্যতত 
সা্গিধ্যং সর্ধবতীর্ঘাণা- গবাতীথ.. তভোবরম 
্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধাং গোগ্রহে মৰ্ণেন কিম 
বামেন কিং কুরুক্ষে রে দি পুত্র গবা, ব্রত ॥ 


গয়া হিন্দুদিগের মুক্কিবাম | ভারতবর্ষেব সববস্থান হইতেই হিন্দুগণ 
পিতলোকেব *মুক্তিকামনার গ্দুধবেশ পাদপন্নে পিগু দিলি জগ্ত পশিধ 
গরাধামে আসিয়া থাকেন। গয়াতে বাইবার জগা উড়ক্গকেই বেলপণ 
বিদ্ধনান আছে। কলিকাতা হইতে তিনটা পঞ আছে । লুপ পাইন, 
ক লাইন ও গ্র্যাগকর্ড লাইন । লুপ লাইন ই* মাঃ, আর শ্রথম 
্রস্থত করিয়াছিলেন, তাহাতে মত্যপ্ত ঘুবিরা বাইতে হইত বলিয়া 
কর্ড লাইন হইয়াছিল; তৎপর সময়ের ও বায়ে লাঘব কঙ্গ গ্র্যাণ্ড কড 
লাইন তইয়াছে। ধাহাবা বৈগ্ঠনাথ দর্শন করিয়া গয়াপামে মাইতে ইচ্ডা 
কনেন তাহাদের কিউল ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইর্ী যাইতে হয় । আব যাভার। 
কলিকাতা হইতে হাবড়া ষ্টেশন কিন্বা নৈহাটা হইতে বেল ষ্রেশন 
হইরা যায়, তাহাদিগকে কোথাও গাড়ী বদল কনিতে হয না? গ্র্যাও 
ক লাইনে ৮ ঘণ্টা মধ্যে গয়ার পার্শবর্তী সাহেবগঞ্জ নামক ট্টেশানে 
শামিতে হয়। 

গয়া বেহার প্রদেশের একটী জিলা) কল্পনদীতটে অবস্থিত, 
অধিকাংশ হিন্দুর বসতি স্থান পাণডাঁদিগেব বাটা ও বাঙাবাটা ইত্যাদিতে 
পরিপূর্ণ । সাহেবগঞ্জ, রেলষ্টেশন, গভর্ণমেশ্টের সমস্ত আফিসাদি, 
অফিসারদিগের ও মুসলমান প্রভৃতির বসতি । ইহা হাবড়া হইছে 


ঘা] 


, ৯৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


গ্্যাড কর্ড লাইনে ২৯২ মাইল ব্যবধান, কতীয় শ্রেণীর ভাড। 
৫1%৯ পাই। বৈগ্ভনাথ হইতে ধাহারা গয়া যার দাদির ০ আনা 
ভাড়া দ্রিতে তয়। সাহেবগঞ্জ স্টেশনের পার্থখে একটা প্রকাণ্ড ধশব- 
শালা আছে, তাহা মতি পবিষ্কার ও পবিচ্ছন্ন ; ঘাত্রিগণ বিন| ভাড়ার তিন 
দিন তথার থাকিতে গারে, বাভারা পাক করিতে অনিচ্ছক তাহাদের জগ্ত 
নিকটেই হোটেল আছে, ভথায আহারাদি সমাপনে ধন্দশালার় থাকিতে 
পারে। সাহেবগঞ্জ হইতে তীর্ঘস্তান গ্রায তিন মাইল, ঘোড়ার গাড়ী কিন্ত 
একাগাড়ী লর্ধদাই পাওর়| ঘার, ছর আন| ভইতে আট আনা পধ্যন্ত ভা, 
লাগে। এরা পর্নতসঙ্কুল প্রদেশ । অন্তঃসলিলা কন্ু নদী পুব্বর্দীকে 
প্রবাহিতা ; পশ্চিমে প্রেতশিন!, উত্তবে রামশিলা, দক্সিণে পাহাড় | পর্বত 
বেষ্টিত গয়ার প্রাক্কৃতিঝ সৌন্দর্য মনোহর, লোক সংখ্যা এক লক্ষ । 

গয়াতে বাত্রীদিগেৰ অবসান জন্য পাগডাদিগেব বনৃতপ বাদ। বাড়ী আছে 
এবং আপন আপন বাড়ীতেও পৃথক ঘা আছে। বাহার ফন্তু নদীর 
তটবর্তী পাণ্ডাব বাঞ। বাটীতে থাকিতে পারে, তাহাদের দেব দর্শন, স্সান, 
পুজা, হাট বাজার উন্যাদি সকল বিনয়েই শুবিধ। ভইরা গাকে। গরাধামেব 
সম্নিকটও যাত্রীদিগের থাকার ম্থবিধার জন্ত ধনকৃবেব পুণাবান মাড়োর়ারীৰ 
একটা অস্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ ধর্মশালা আছে। বাত্রগণ আপন আপন সুবিধা" 
মতে যেখানে ইচ্ছা! গাকিতে পারে। শান্াহুসাবে গরাতীর্থে উপস্তিত 
হইয়া আপন পি পতামহের নিদ্দিষ্ট পাপ্ডা পুজ৷ কারিষা, ফন্তুনদীতে স্নান, 
সংকল্প ও তরপণাদি করতঃ পুণাবতী মহারাণী অহল্যাবাই কর্তৃক বিনিন্মিত 
প্রস্তর বাধান ঘাটে মৃত ব্যক্তির উদ্দেত্তে পিগুদান কবিতে হয়, তৎপৰ 
গদাধরের পাঁদপদ্সে দ্বাদশ পুরুষের পিও দিতে হয। এই সময় গদাধবেব 
মন্দিরে প্রবেশের জন্ত কয়েকটী পয়সা ও পাদপন্সে যদৃচ্ছা! দক্ষিণা দিবার 
নিম আছে। পিও ও পুজাদি দেওয়ার উপকরণাদি পাণ্ডাই দিয়া থাকেন, 
তজ্জন্ত মুদীর ও মিশ্রির ( পুরোহিতের ) স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়। 


) 


॥ 


গয়াতীর্থ। ৯৯. 


গণাধরের পরীমনির কুষষপরস্তববিনিস্মিত উচ্চ মঠাকার, সম্মুখে নানা 
কারুকাধ্যথচিত স্তস্তোপরি নাটমন্দির। ই ছোট হইলেও নানাবিধ 
কারুকাধ্যসমন্ধিত প্রাচীন হিন্দু শি্নকলার অদ্ুত শিল্পনৈপুণোর নিদশন। 
ইহার প্রতি প্রস্তরথণ্ড এতাধিক কারুকাধ্য ও শি্চাতুযাবিশিষ্ট যে 
অভিনিবেশ পুর্র্ক দৃষ্টি করিলে বিশ্ময়াধিষ্ট হইতে হয়। মন্দির মধো 
গদাধরের পাদপদ্মের চতুদিকে বৌপানিশ্মিত একটি খড় অর্থাৎ দেওয়।লা 


মাছে) মধ্যে গদাধবেব পাঙপন্ের চিঙ্গ। বাঠিবে বগিধা মুত বাজিন "১ 


নাম গোত্র উল্লেখে মন্ত্র পাঠ পূর্বাক পিও পাপপঞ্ধে প্রদান করিতে হয়। 
পর্বদা এত জনতা তয় থে, ভালকপে বসিবাণ স্ত।নএ প।ওয়। বায় না । 
নাহার অতিবিভ্ত অর্থ ব্যঘ কবিতে পাবে, ভাইবা কপাটি করিয়। হিপ) 
মতে একাকী পিও দিতে পাবে। পিগ্ানকাধা* শেষ হইলে সাধা।৯- 
নাবে ব্রাঙ্গণ ভোছন করাতে হর। ভাঙ্গা সামগ্জী বাজাবেঠ এরপর 
পাকে) তথাকার প্রস্থত পুরী, তবকাদী হাদি বরাঙ্গণাদি সমস্ত বণেত 
হী কনিয়া থাকে। পিগ দিবাব ভিন প্রকার বিদান আছে। 
একোর্িষ্ট, দর্শনী ৪ াপন | থাভাবা একদিন মণ পি দেয় ভাতালে 
একোদিষ্ট, তিন দিন পিও দিলে দশনা এব সাত দিন পর) গদাধরের 
পাদপন্স ও অন্ঠান্তয তীর্ঘস্ান বগা নানশিল।, প্রে হশিলা, ক্ষ্যকু, ব্গকুণ 
ইত্যাদি অনেক স্তানে পি প্রণান করিয়া অঙ্গয পউরঙ্গের নিয়ে পাও 
পদে বথারীতি দক্ষিণা দিনা সফল ল্যাব নং পাপপ। পুর্বে দক্ষিণা 
বড়ই আধিক্য ছিল, এখন থাত্রিখণ অবস্তা 5 ক্রিগ়ান তাবভমা মন্গনারে যে 
দক্ষিণা দেন তাহাতেই অনেক গথারি পাণ্ সগষ্ট হর! থাকেন । 

গয়ার পুরোহিতকে (পাণ্ডাকে । গয়ালি বলে । তাহার! ব্রক্গার বজ্ঞাণে 
সষ্ট তইয়াছিপেন এমত বলেন। অর্থলোভে অভিশাপপ্রস্ত ভইয়া ্াভার। 
সনঠাসত ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক হইবাচ্ছেন। দমস্ত ভারতের হিন্দুগুণ এখানে 
পিগ প্রদান করিয়া থাকেন। ভাঙাদের প্রদন্ত অর্থে গর্লালির। অত্যন্ত 


* ১৪৩ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


ধনবান হইয়াছেন। পূর্বে ছুঁহারা উৎপীড়ন করিয়া যাত্রীর নিকট যদৃচ্ছা 
অর্থ গ্রহণ করিতেন, এখন তদ্রপ নতে। বিষ্ুণপাদপদ্ধে অঙ্কিত স্তাঁলে 
পিও প্রদত্ত হয়। টচত্র মাসে মধুগয়া, ভাদ্রমাসে সিংহ গয়া, কার্তিক ও 
পৌষ মাস মহ পুণা বলিয়! তঢ়পলক্গে বুতন যাঁরীব সমাগম হয় : তৎকাঁলে 
জনতান প্রাচুর্য্যে পিও প্রদান দ্বরূত ব্যাপার । দিবা ভাগে গদাধবের পাঁদ- 
পান্লেন চিঙ্গ ভালবপে দৃষ্টিগোচর তয় না, পিখাদি দাবা প্রণ়্ঈ আবৃত 
পু খাকে। বাতিতে সমস্ত পরিস্কাব করিরা খন শঙ্গাব বেশে, ভাঁপতি হয, 
সেই সময় চন্দনলিপূ পাদপদোব বডই অপূর্ব শোভা তয়, সে সু 
সকলের তাতা দর্শন কনা উদিত । কথিত আছে, পরবাক+লেব শঙ্ষবাবতাঁল 
ুগবান শঙ্গনাচার্ধ্য একদা গয়াক্ষেত্রে গন করিবা পিগু প্রদানে উচ্ছক 
হলে, অর্াভাববশতঃ কোন গবালিই ক্রাতাব কার্য কবিতে ্রীরুত হন 
নাই, তখন সেই দির্গবিজয়ী পরডিত শান্সালাপ দাবা প্রমাণ কবিলেন, পঞ্চ 
“ক্রাশী গাব থে কোন স্থানে পি দেওঘা তবে, তাঙ্গাতেঈ পিত়লোক 
উদ্ধার পাইবেন ; স্ুতবা: গদাপবের অস্কিত পাদপন্য স্তান ভিন মনা স্কানেই 
তিনি পিগু দিবেন। ইভাঁতে পাগ্ডাদিগের অর্থাগমের পগ খর্ব তলে 
“বং শঙ্গবাচার্ধোর প্রভাব জানিতে পাবিযা বিনা অর্গেই তীহাব পিত- 
লেকের পিওু গদাধবের পাঁদপদো প্রদান কবাইয়া পাদপদ্মে পিগুদান 
জিয়ার স্বত্ব রক্ষা কবিযাঁছিলেন । 
তীর্থাদির উৎপন্তি এবং মহাপুরুষগণেব জন্ম বুদ্বান্'উপলক্ষে নানাবিধ 
আলৌকিক বিববণ পুবাণাদি ও জনশ্তিতে বর্ধিত আছে । গয়ার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে গয়ামাহাত্মা ইত্যাদি গ্রন্থে ও পা্খাদিগেব নিকট বাতা জাত তওয়া 
গিয়াছে তাহা পাঠকদিগের অবগতিব জন্য লিপিবদ্ধ করা গেল। পুরাণে 
বণিত আছে, ছ্দাস্ত পরাক্রমশালী ত্রিপুরান্থরের উৎপীড়নে ত্রিতবন উৎ- 
গীড়িত হলে দেবগণ ন্তায়রূপে ত্রিপুরাস্থরকে বধ করিয়াছিলেন । 
ত্রিপুরের মহাবিক্রমশীলী পরম বৈষ্ণব গয়াস্থুর নামে এক পুত্র ছিল । বিষ 
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মারাধন! করির। গরাস্থর অমিতবলশালী ও মহাপরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
দেবগণ ছলন! দ্বারা ত্রিপুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ অবগত 
হইয়া পিতৃ-শক্র দমন করিবার জন্য, গরান্ব দেবগণের বিরদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
করিয় বারম্বার দেবতাদিগকে পরাজিত ও শান প্রকারে লাঞ্চিত করিলে, 
দেব্গণ পন্মবোনি ভগবান ব্রহ্মাকে আশ্রষ কবিধা সব্বশক্িনান বিপদহাবা 
বৈকু্ঠপতিব শরণ লইয়া গয্ান্ুরক্ত মত্যাচাবকাহিনা বিবৃত কারলেন। 
বিপদভঙ্জন মধুস্থদন দেবগণেব ক্লেশে দয়াদুচিত্ত হনা পদ্ধাকে একটা 
সঞান্ঠান করিতে এবং সই যজ্ঞ জন্ত ইঙ্গতে গয়ানুবেব পা শবাব 
নির্দেন করিয়ীছিলেন। তাগগসাবে বক্ষাপ্রমুণ দেবগণ গথান্তরেৰ নিকট 
আপিয়া আতিথ্য স্বীকাৰ কবিলেন। পন্ম বৈষ্ণব গয়ানুব বঙ্গীগ্রমুণ 
(দবগণের অতিথি সৎকাবে বদ্ধপরিকণ হইয়া নিবদন কবিলেন, এড়। 
কেরূপে আমি অতি প্রিম সম্পাদন কাব | ভগরান পথ্থধে।নি গয়া 
গুবকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবাইবা বভ্ত কবিবান জগ; তাহার পাবি দেহ মাছ 
করিলেন। পরম বৈষ্ণব গধাস্ুব বর্দাণ বাঝো মত হতয়া। আপন দেও 
অর্পণ করতঃ কোলাহল নানক গব্বতের নৈনত পিকে গাপনাব মস্তক 
বাখিয়। শয়ন করিলেন। তাহার নাতি জগন্নাথশেনের ভ।জপুল ৪ পদ 
চন্্রশেখর পর্বত স্পণ করিন। শরঙ্গা বঙ্ঞকাম্যাথে পৃথক বণ সৃষ্টি 
করিরা দেবগণ সহ গয়াস্ুবেন পঞ্চক্রোশব্যাগা মস্তকে যচ্ছ ক্রিষা সম্পন্ন 
করিলেন। ক্রঙ্থ্রজ্ঞ শেব হলে গয়ান্ুব উদিত হবার জন্য মপ্তক সঞ্চা- 
লন করিলেন, তদৃষ্টে দেবগণ 1ঠৎ বত শিলা তদ্বণি গ্থাপন করিলেন 
গনাস্থুর অতি ভার শিল। নহ উঠিব্মব চেষ্ঠা ক।ললে ব্রঙ্গী দিবগণকে শব 
বাহন সহ শিল। উপরি অবস্থান কলিতে বলিলেন । দেবগণ স্বীয় বাহন 
নহ অচনণভাবে শিলার উপবি অবপ্তান কবিরাও পয়াস্থুরুকে নিশ্চল করিতে 
পারিলেন না) তখন নিরুপার হইয়। বিধাত। সব্বশক্কিমান্‌ ভগবান 
নরায়ণকে গয়াসুরের নিধ্যাতন কামনার মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 
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রঙ 


ভুভারহারক পুর্ণবক্ষ ভগবান শ্রীহরি ব্রদ্ধার কাতরে বিশবসতর মুস্ি ধাব" 
করতঃ এ শিলোপরি এক পদ স্থাপন করিলেন। অমনি ভগবানের 
শ্রীপাদম্পর্শে গরাস্গুরের দিব্য জ্ঞান জন্মিয়! বিশ্বস্তর মুদ্টির স্রতি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীহরি গয়ান্ুরের স্তবে তুষ্ট হয়া বর প্রার্থনী করিতে 
বলিলেন। গয়াসুর ক্ষণভঙ্ুর শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করিষা মানবের 
ভিতকামনায় অক্ষর কীর্তি স্কাপন জন্ত এই বর প্রার্থনা করিলেন_-“হে 
. প্রভো! যদি মামার প্রতি তুষ্ট হইঘা থাকেন তবে এই বর দেন যেন এই 
স্থান আমার নামানুসারে গবাক্ষের নামে আখ্যাত হইয়! চন্দ্র সয্য ধংস ন' 
হওয়া পর্যন্ত, পৃথিবী মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ হয়; যে সকল দেবগণ আমার 
নির্যাতনমানসে এখানে আাঁসিধাছেন, তীহারা তিলাদ্ধের জন্যও এই 
স্কান পরিত্যাগ না করে ; এখানে সমস্ত তীর্থাদির ফল প্রাপ্ত হউক ; এবং 
আমার মস্ততরকোপবি শিলাতে দে মানব পিত উদ্দেশ্তে পিও প্রদান করিবে 
সে স্বয়ং এবং উর্ভাতন সমর পুরুঘ সহ সর্ধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
পরব্রদ্দে লীন হইবে ; এই ক্ষেত্রে আসিয়া যে কেন ত্রিবাত্র বাস করিতে 
তাহার ব্রহ্মহতা।দি মহাপাতক সমস্ত বিনষ্ট হইবে । কিন্তু মে সকল দেবগণ 
এ স্থানে মমবেত হইয়াছেন, তীহাদেৰ কেহ যদি এই স্তন পরিত্যাগ করেন, 
কিম্বা একদিন আমার শিরোপরি পিগু প্রদত্ত না হয়, তাহা হইলে আমি 
তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উথ্থিত হইব ।” ভগবান যজ্েশ্বব শ্রীহরি 
“থাস্ত” (তাহাই হউক) বলিয়া বব প্রদান করিলেন । তুদবধি ইহা পিত- 
তীর্থ নামে আখাত হইয়াছে । গয়া অতি প্রাচীন তীর্থ, রামায়ণ মহা- 
ভাবতাদিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। « 

গয়ার প্রেতশিলা বড়ই উচ্চ, বহু সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। 
তথায় দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন, সমতলভূমে 
নিবিড় বৃক্ষাবলী সমাচ্ছন্ন, প্রক্কৃতির একটা ছোট খাট উদ্যান মৃত্তিকাসংলগ্ন 
হইয়া রহিয়াছে : নিকটস্থ ছোট ছোট গণ্ড শৈলগুলি বৃক্ষরাজি ও লতা! 


গয়াতীর্থ। ১০৩ 


গুনাদি পরিবেষ্টিত হইয়া নিস্তব্ভভাবে যেমন প্ররুতিব জুষম। বিস্তার 
কৰিছে । উপরে একটা দেবমন্দি আছে, তথায় প্রেত পিও দিতে 
ভয়। সান্দেশে একটা প্রন্তরবীধ। কুণ্ড মাছে, তাহাভে প্লান কবিমা 
উপবে উঠিতে ভয়। বামশিলা অপেক্ষাকৃত নিন বটে, তাহার উপলে 
উঠিবার জন্যও প্রশস্ত পড়ি আছে। এ সবস্কানে দি দদেগ্যাৰ সময় 
পাণ্ডীদিগের মুখোচ্চাবিত মাঠ ষোড়শী, পিই বোড়শী প্রশ্থতি শাদ্ধে মন্বগুলি 
বড জরতিমধুন ও জদযাকর্ষক , ততখবণে জদ্ দবীড়ত হইবা বাঘ 

“যাতে ভাল জলেন অভাব । কুপেব জলই ব্যবহৃত হইমা থাকে । 
বাধ অত্যন্ত* শু, স্বাস্থ্য ভীল নে, নানা দেখয প্ভতর লেক সমাগ্শে 
সংক্রামক রোগ বড় দূব ভয় না; সপরাহ বাস কালেই শশীবের রুশতা 
ইত্যাদি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। গযালিদিগেল জ্প্রদও্ বাসাবাড়ী পুলি 
বড়ই অপরিষ্কার ও মস্থাস্থাকপ। 'এস্থানেন ফলেপ নঞ্যে পিশবুব (পাশিফল্দ 
উৎকৃষ্ট ও প্রচুব পরিমাণে পাওয়া ফায়, ইভা আটা উপাদেয় খান্। কু) 
পাথব্ব থালা বাট ইত্যাদি বথেষ্ট গলিহাণে গাওয়া ঘানি। 


বুদ্ধগয়া বা বোধিগয়া । 


দতঃ কলৌ সংপ্রবৃন্তে সমোহায় সুরদ্ধিষাম্‌। 
বৃদ্ধো ন।রাঞ্জনস্থৃতঃ কীকটেষু ভবিধ্যাতি ॥ 
শ্রীভাগবতে ট১স্কন্দে 


বুদ্ধগবা গয়! জিলাৰ অন্তর্গত বৌদ্ধধর্শোর অতি প্রাচীন স্প্রসিদ্ধ জগদ- 
ন্যাপী তীর্থ স্তান। উ্গাকে বুদ্ধগয়। বা বোধিগষা বলিষা থাকে | গবা 
ধাম হইতে প্রা সাত মাইল ব্যবধান। ফল্ত নদী পার হইয়া পদব্রজে 
কিঙ্কা গো শকটে য্কগযা বাঘ । এখানে পুবাণ বণিত নবম অবতার 
ক্গবান বৌদ্ধদের সিদ্ধ হয়াছিলেন। পৃথিবীতে ঘুগে বগে যে সকল 
মহাপুরুষ বা আবতান জন্ম পবিগ্রত কিয়া বন্পুন্ধারাকে পবিত্র কৰিরাছেন, 
ক্ঠীহাদেন মধো ব্দ্ধদেবের ম্যায় কেহই সাব্বভৌগ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত কবিতে 
পারেন নাই । তিন্দুর অবতার শ্রীবামচন্দর, ভ্রীরুষ, উারুষটৈতন্য, থুষ্টানেব 
ঈশ্ব়ের প্রিয় পুর মহাত্মা বীশ্তুবুষ্ট ; ইসলাম ধন্ষের প্রেবিত পুরুষ মতম্মাদ, 
শিখদিগের গুরু নানক প্রভৃতি অবতার ও মভাপুরুষগণ প্রাণশৃন্য হইয়া 
অনলে কিন্তা তগর্ডে মিশিয়! £গিয়াছিলেন। তাহাদের চিতাভম্ম, অস্থি, 
দস্ত বা কেশ গুচ্ছ লইয়া কোন উপাসক্মগ্ুলীহ চিন্তহর গ্রাগণতেদী বিচিত্র 
স্তস্তাদি নিম্মিত কবিয়া উপাশ্তদেবের চিরম্মরণীয় অক্ষয় কীন্তি স্াপন 
করিয়া ধান নাই। ভগবান বৃদ্ধদের্রের নশ্বর শরীর কুশীনগবে যে মুহর্তে 
চিতানলে ভস্মীভূত হইল, অনি মহাকস্তাপপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু দেই 
পবিত্র ভন্মরাশি, অস্থি, দত্ত ও কেশ ইত্যাদি স্বর্ণ পাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
পরে তাহাই রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবন্তি, কপিলবস্ত, অলকাপুর, রামগ্রাম 
ও কুশীনগর প্রভৃতি নানা স্থানে মহাঁসমারোহে প্রোথিত করিয়া তছপবি 
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বুদ্ধদেবের মুষ্টি | 


বোৌধিগয়া। ১০৫ 


শন্রভেদী মন্দির স্তন্ত নিশ্মিত করিযাছিলেন। অল্প দিন হইল তীঁহার একটা 
দন্ত লইর! বৌদ্ধ জগতে তুমুল আন্দোলন তইযাছিল তাহা সমস্ত পাঠকই 
বগত আছেন। অদ্ঠত কারুকাধ্যে খচিত, শিল্পনৈপুণ্যবিশিক্ট 
শীঘ্তিস্তস্তভৃষিত এ সকল স্তান অগ্ঠাপি পৃথিবা মধ প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিষ। 
পরিগণিত ॥ বুদ্ধগয়া তাহাদেব মধো মভাতীর্থ। পুথিবীতে বুদ্ধেধ স্তায় 
মহাপুরুষ এ পর্যন্ত জন্মপবিগ্রহ কলেন নাই । মোঙ্গলিয়া হইতে লাপলাগ্ত 
পথ্যন্ত সমস্ত প্রদেনে, জাপান, টীন, গ্তাম, বন্ধ দেশ, মবদ্ধীপ, মিধল প্রড়তি 
সাবতীর দেশ মহাদেশ দ্বীপ ও বৃদ্ধদেবের লাগা নিকেতন ভাবতব্ধ অধ 
নই বুদ্ধদৈধের পুণ্য চরণচিঙ্গ দেদীপামান । পণিতগণের গভীর গবেষণায় 
নানা স্থানে বৌদ্ধ বিহাবেব ম্মৃতিশ্তশ্ত সকল আবিদ্ধৃত উঠতেছে এব 
মছ্/পি জগতেব প্রান এক-ভতীবাশ লোকেন্। উপান্ত দোবের থে সিচ্ধ। 
পাঠ দশন করিবার গগ্ত নানা (দগদেশ তঠতে অঙ্তান্ত বারিগণ মা সয়া 
থাকেন_যে বুদ্ধদেবের অভাত মামার আন্্ধ্যানে এশিমা, ইউপেপ ৪ 
আমেবিকার প্রাচ্যতন্বজ্ঞ পর্ডিতসঞ্ুলা সব্ধাদা নিবিষ্ট থাকিয়া বৌদ্ধ 
ভাবান্ুস্যুত শিল্পনাঠিতান ক্রান্ধ গগ্তকাদি প্রচার ৪ বৌদ্ধ দশ্নেপ 
আলোচনা কবিতিছেন_গেই ভণনান বৃদ্ধিপেণেক জন্ম 9 লীল। ইত্যাদি 
পাঠকগণের অগ্রীতিকপ হবে শা বিবেচনা কিয়া কথপ্চিৎ লিপি 
ধরা গেল। 

কুরুক্ষেত্রেরুমহাদ্ধ অবসানে ভাল হব মহা শ্মশানে পরিণত ভয়াছিল। 
নতাধুদ্ধের সহিত বে আধ্য নমাজেন গোঁবিবের ববি চিরকালের জন্য অষ্ঠা- 
চল গননোম্ুথ হইয়াছিল, নে বিষয়ে মান মত্ত নাহ । উদ্ভতবে হিমালর 
নক্ষিণে কুমারীকা পর্ন্ত মাবিত্রমশালী গায় বীরগণ শ্রী মহানমলে 
চিরনিদ্রার অভিভূত হইলে তাহা ব শধরগণের জ্যানির্ধোষ, জননধ্বনি 
ও অসি ঝন্‌ ঝনা বীরদর্প আর এ্রুতিগোচর হত নাই। সেই একচ্ছন্র 
সাম্রাজ্যের পরিবর্ে নির্কাণোন্ুথ চিতানলের ন্যায় আবর্য্যাবর্ধে এখানে 


১০৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


সেখানে বে ছুই একটি ক্ষুদ্র রাজা গঠিত হইতেছিল তাহাও সামান্ত মাত্র 
আলোক বিকীর্দ করিয়া অচিরে চির অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়াছিল! 
অতাধিক পরিশ্রমেব পর বেষন প্রাণী মাত্রই কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া 
থাঁকে, কুঁকক্ষেত্রের মহাধুদ্ধেব মহাপবিশ্রমেব পর আধ্যসমাজও সেইরূপ ক্রমশঃ 
নিশ্চেট ও অতি হূর্ধল অবস্তা প্রাপ্ত হইতেছিল। ততকালে বাজা শন্ত 
বাজ্যে দন্থ্যু তঙ্করাদিব অভিশর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল । সর্ধত্র অরাজকতা ও 
অশান্তি বিরাজমান | ভগবান শ্রীরুঞ্ণ বঢবংশধবংসের পর তিবোধান হইবা 
মান্রই পঞ্চনদ গ্রাদেশে দক্গ্যুগণ ঘে যাদবরমণীগণসভ ধনবত্বাদি অগহ্বণ 
করিয়ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহাভানতেব মুষল পর্ধে পাঠকগন পাঠ 
করিযাছেন। চতুর্দিকে দন্ধ্য তক্কুবেব অত্যাচার, দাস্তিক পণ্ডিতদিগের 
ধন্মাবিদ্বে, সাধারণ লোকের আম্মকলহ, গবপীড়া, মিথ্যাভাষণ, পরদ্রবা হবণ, 
জীবভিৎস! ইত্যাদি অরপশ্ুভাব বুদ্ধি পাইয়া কয়েক শতাকী পর্বান্ত ভারত 
'এক ভয়ঙ্কন আকার হইয়াছিল। ধর্মাপ্রাণ দাধু ব্যক্তিগণেব অসঙ্থ হৃদয়- 
বিদারক ভীষণ মনস্তাপে ভগবানেৰ সিব্রাসন কম্পিত করিল | জীবে প্রৃতি 
নিষ্ঠুর অত্যাচাব দৃষ্টে করুণামর ভগবানের হ্বাদয় সিক্ত হইল। তিনি আর 
বৈকুঞঠধামে স্কিৰ থাকিতে পারিলেন না, অমনি জীবে দয়! বিতরণ জন্য 
অবতীর্ণ হইলেন। শাস্ে লিখিত আছে-- 

“ঘদ। বদাহি ধর্থস্ত গ্রানিভবতি ভাবত 

অভ্যুত্থান মধন্মন্ত তদাম্মানং স্থজাম্যহং 

পরিত্রাণীয় সাধুনাং বিনাশীয়াচ ছুড়তাম্‌ 

ধরশসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি ঘুগে যুগে) 
অধর্শের বিনাশ ও ধর্মে প্রতিষ্ঠা সংস্থাপন করিবার জন্য সকল দেশে 
সকল সময়েই পূর্ণব্রক্ম ভগবান অবতাব রূপে অবতীর্ণ হইয়। থাকেন । 
শান্ত্রীদি আলোচনা করিলে দেখা যার, অবতাররূপে ছুষ্ট দমনার্থে নানাবিধ 
অলৌকিক ও “লোক বিশ্রয়কর কার্ধ্য সংঘাটত হইয়া থাঁকে। কিন্ত বুদ্ধ 


বৌধিগয়া। ১০৭ 


অবতারে তদ্বিপরীতে পৃথিবীব পাপভার হ্বাস কবিবাৰ জন্য, অজ্ঞান 
মানবদিগের তত্বজ্ঞান প্রদান কবিবার নিমন্ত সর্ববজীবে দযী প্রদশনে এক 
সার্ধজনিক অচিন্তনীয় উদাবভাব প্রদর্শন কনিযাছেন। 

অতি প্রাচীনকালে ক্্ধ্যব শী বাঁভ। ইক্ষাকুব পূর্নগণ কর্তঁক হিমালয়ের 
উতসঙ্গ প্রদেশে কপিলবস্ নামে এক নগী নিম্মিত হইয়াছিল, উঠাব অপর 
নাম কোহানা ইহা নেপাল রাজ্যান্তব্ব্ী একটা নগব। এই বশে কাল: 
ক্রমে শুদ্ধোদন নামে সর্গুণালস্কত এক নলগতি জন্ম গ্রহণ বলেন । 
তিনি বাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কোলিন বণীন স্ুড়তি শাকোর পবমন্প। 
লাবগ্যবনী স্ায়াদেবী: ও মহাগ্রজাবতী নারী ডইটা কন্সল পাণিগণ 
কবেন। তিনি দীর্ঘকাল পধান্ত পত্র মুগ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন বৃদ্ধ পযসে 
ভগবানের কৃপা প্রধান অঠিনী মারাদেবীর গড গার হইগ।  অবহাল 
৪ মহাপুরুষগণেন জন্মগ্রহণপ্রণালী দাধাবণ সুক্ঠাবগণের জন্মগ্রহণের 
নিয়ম ভইতে বিভিন্ন গ্রকাৰ বলিয়া সকল সম্প্রণায়েই বণিই আছে? 
বৃদ্দদেবেন জন্মগ্রহণ সন্বপ্জেও নানাবিধ আলৌবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
দশমাস অতীতে নৈশাখেন পুগিনা তিথিতে কপিণবন্থ নগধেণ লামিধো 
লঙ্বিনী নামক পরম বগলীন উদ্চান পো মায়াদেবী সর্বাটুলক্ষণয্ক একটা 
পূ প্রসব করেন । পূর ভাত হইবামারই এহার।ড গ্ুদ্ধোদনের সর্তার্গিদ্ধ 
তযাছিল বলিয়। পুত্রেব নাম তিনি সর্বার্থসিক। বা সিদ্ধার্থ বাণেন | সিদ্ধার্থ 
জন্মগরহণের সার্জুদিন পবে শতিকাগাবেষ মায়াদেণী পরলোক গন কপি 
লেন। সিদ্ধার্থকে কপিলবস্থ নাজধানীতে আনয়ন কিয় প্রতিপালানের 
ভাব মাতত্বসা বিমাত। নভাপ্রজাবভীর হন্যে অর্পন করিলেন । বাকজমভিরী 
অতিশয় যদ্ধের সহিত কুনাবেব লালন পালন করিয়াছিলেন ' ন্সসতি 
নাক এক মহধি সিদ্ধার্থের দ্বাদশ গ্রকাব নভাপুরুষলক্ষণদুষ্টে বাভাকে 
ব্লিয়াছিলেন, কুমার সংসারাশ্রমে অবস্থান কৰিলে নাজচক্রবন্তী হইবে 
আর গৃহত্যারী হইলে সমাক সম্বোধি লাভ করিবে । 


১০৮ . বঙগদেশের তীর্বিবরণ | 


বথাসময়ে সিদ্ধার্থ বিগ্ভাভাস জন্য বিশ্বামিত্র নামক একজন উপাধ্চায়ের 
নিকট প্রেরিত হইলেন এবং নিজ অলৌকিক বুদ্ধিবলে অল্পকাল মধ্যেই 
নানাবিধ বিদ্ভাব পারদরশী হইয়াছিলেন । বাল্যকালেই দিদ্ধার্থের সংসাৰ 
বৈরাগ্যের উদর হইয়াছিল । বিগ্তাশিঞ্াকালেই বর্ণমালার আগগ্রা্ষর 
অ বর্ণ উচ্চারিত ভইবামাত্র “অনিত্য সংস।র” এই বাক্য কর্ণকুহরে 
প্রবেশ কৰিল এব গ্রামে একটা বট বৃক্ষ 'পখিয়া তাহার নিয়ে বসিষ। 
ধ্যানে মগ্ ছিলেন। জ্যোতির্দি্দ্গন জন্মপত্রিকার লিখিয়াছিলেন, জবা, 
আাতুব, মৃত ৪ ভিক্ষু দন কণিলেই দির্ধার্থ পরিব্র।জকতা গ্রহণ করিবেন। 
মহারাজ প্রত্রেন বৈশ্লাগ্যভাব দর্শনে বিশেষ চিন্তিত হইর। বিবাহের চেষ্টা 
করিলেন। দিদ্ধার্থ প্রথম অস্বাকার কনেন, পণে চিন্ত যোগে দেখিলেন, 
“অরণ্যবামী হইয়া ধণ্ম পালন করা বেমন সহজ, সংদারাশ্রমে থাকিয়া 
শত সঠন্র প্রলোভন -হইতে আন্মবক্গী কবিয়া ধর্ম কর্ম করা তত সহজ 
নভে” জুতবা, আত্মপবীক্ষ। জগ্য গৃহী হইর| কঠিনভাবে ধর্মপালন করিতে 
হইবে; শভএব বিবাহ কব। প্রযোজন মনে করিরা পিতৃ আজ্ঞ। 
পালনার্থে দগ্ডাণি শাক্যের পরম বূপলাবশ্যবতী কণ্ঠ। গোপাদেবীকে স্বয়ং 
শিব্বাচন কবিয়া খিধাহ কবেন। ঘাহারাজ পুত্রের মনোভাব পরিবর্তন 
সানসে সিন্ধার্থকে গোপাদেবীসহ নানাবিধ আমোদ প্রমোদে রত থাকাব 
জন্য সর্বদাই প্রমোদ কাননে বাস করিতে দিরাছিলেন। নগরের বাহিবে 
যাইতে দিতেন ন।। 

একদিন ঘটনাচক্রে কুমার রথারোহণে উদ্ভানভূমি দর্শনমানসে উত্তর 
দ্বার পথে যেমন বাহির হইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক জন গলিতদেহ 
বিগলিতকেশদন্ত কুকজকে দণ্ড হস্তে অতি কষ্টে গমন করিতে দেখিয়া 
পারথিকে জিজ্ঞসা করিলেন, ** এহ কোন্‌ জীব যাইতেছে ?” সারথি 
বিনীতভাবে বলিল, এই ব্যক্তি মনুষ্য, বৃদ্ধীবস্থায় সকলকেই এই দশা 
প্রাপ্ত হইতে হয়। কুমার অমনি রথ ফিরাইয! অন্য দ্বারে যাইতে বলিলেন 


বোধিগয়!। ১৮৪ 


সারথি দক্ষিণ দ্বারে গমন কবিলে কুমাৰ দেখিলেন, এক বাক্তি পথ পারে 
নিজ মল মূত্র মধো অবস্থান কৰিষা ভীমণ ঘন্বণায় ছট ফট করিতেছে , 
সাবথিকে ইহার কাবণ ছিজ্ঞাসা কনায, বলিল, এই বাক্কি দাকণ ব্যাধি- 
পীড়ায় অসহ ক্লেশ পাইতেছে। দনানে সকলেই জনা বাবলি অধীন, 
কেহই ইনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পা নী। গন কান বৰিলেন, 
মাবোগ্য স্বপ্ন বিকাবেব ন্যায় অলীক, বাপধিসমূত অভি ভপঙ্গণ | কোন বি 
পক্ষ ইহা দেখিয়া আমোদে লিপ্ত গাকিতে পাবেন, অভির রথ ফিলীছি। 
সাবণি পশ্চিম দ্বাজ দিয়! উদ্ভানে প্রবেশ কশিবান সময় কমাদ দেখিতে 
পাইলেন) কায়েকজন লোক বক্বাবৃত কবিযা একটা দেভতল, বন করিয়া 
গনতেছে ; তাহার পশ্চাং ভাভাকাপ ধর্নাতে বিলাপ কলিযা কত কেহ 
নাইতেছে । ইভাব কাবণ ছিজ্ঞাস। কবিলে সানথ ছন্দ, পশ্িতা, পর । 
ই বাক্তিন মৃত্া ভইয্াছে, তাহার মস্্ীর স্বজন সপ দাকে দেখিতে 
পাইবে না বলিয়া আর্ধনাদ কবিনেছে । সি্ধাথ কহিলেন, গিদৌবানে 
পিক, কবণ ভব। ইতাল গশ্চানত ধাবমান : আলোগা দিক গেতেক। ব্যা্ি 
সবগ্ন্তাবী ; জীবনে পিক জন না গ্রাণীসকল চিল মতে : পক্ষকে 
বি যেহেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মন্তু। জবা, ব্যাপি ৪ ঘৃততান 
নিত্যসহচব হইয়া আমাদের নে ছঃখ ভোগ কলিভে হইলে ভাহাছে 
বেশ্ময়ের বিষয় কি আছে? অত এব লগ ফিবাও শাছি শান ভনাদে মাইল 
না, গ্রে গমন করিয। জীবদ্ুঃখামোচনেল উপান চিশ্বা করিব 1 "তদবি 
াহার বৈরাগ্যভাব সমধিক বৃদ্ধি পাইল | দৈবাৎ 'একদিবদ নিডতিভূষিত 
কলেবর, মন্তূকে জটাকলাপশোভী,শান্তশীল, প্রসন্নচিদ্ত লোদ্যমুন্তি একদল 
সন্ন্যাসীকে দেখিয়! ভাতার প্রবরজ্যার প্রতি বাসনা একাস্থ বলবন্ধী হল । 
মহারাজ। পুত্রের ঈদৃশ বৈরাগ্যভাব উপপস্তিত দেখিয়া নানাবিধ উপায়ে তাহ। 
দূর করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকান হইতে পারিলেন লা । এ দিকে 
সিদ্ধার্থ, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে রুতসংকর হইয়া পিতা ও জ্লীল 'অন্ঞাতসারে 


১১৩ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


গৃহ ত্যাগ করিলে তাহাদের প্রাণে বজ্কাঘাত হইবে মনে করিয়া, আপনাৰ 
এই কঠোর অভিপন্ধি পিতা ও সহ্ধশ্মিণীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। পত্র- 
বৎসল মহারাজ! শুদ্ধোদন পুত্রের এবন্িধ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র আকুল 
হইরা বপ্রকার কাতরবাণী, প্রবোঁধ বাক্য ও প্রলোভন দ্বারা পুরেব 
মন কিছতেই পরিবর্তন করিতে না পারিয়া! শোকবিদগ্বহ্ৃদয়ে সাশ্রনয়নে 
পুত্রকে অতিকষ্টে প্রব্রজ্যাগমনের অগ্মতি দেন। পতিগতপ্রাণা স্বাধৰা 
গোপাদেবী প্রেমপূর্ণ বচনে কত বুঝাইয়াছিলেন, অশ্রধারায় বসনসিক্ত 
করিয়াছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ কোন প্রকারেই বিমুগ্ধ ভন নাই। ইহাধ 
কয়েকদিন পূর্ধ্বে গোপাদেবীর গর্তে বাহুল নামক একটা গন্র জন্মীত্রভণ 
করিধাছিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাব ব্ূপ মোহে আকুণ্ঠ হইবা 
সংকল্পচ্যুত হইবার ভস্তে সিদ্ধার্থ একদিন গভীর রজনীতে শব্যা পরিত্যাগে 
নিঃশব্দ পদসঞ্চশরে পত্থীর প্রকোষ্ঠে বাইয়া দেখেন, গোপাদেবী ছুগ্ধফেননিভ 
শব্যাতে শায়িত। পার্থ নবকুমার রাহুল মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ 
ক্ষণিকমাত্র দৃষ্টি কিয়া সকলের অজ্ঞাতে পুবী হইতে অশ্বারোভণে 
নিক্কান্ত হইলেন। তিনি সেই রাত্রিতে কতিপয় জনপদ অতিক্রম করিয়া 
প্রভাতে শরীর হইতে সমস্ত অলঙ্কীরাদি উন্মোচন করিয়া আপন বিশ্বস্ত 
ভৃত্য ছন্দকের হস্তে দিয়া তাহাকে প্রতিন্বিত্ত করিয়াছিলেন । পেই 
স্থানে একটা চৈত্য নিপ্পমিত হ্ইয়াছিল। অগ্ভাপি তাহা ছন্দক নিবর্তক 
নামে প্রসিদ্ধ । 
ছন্দককে বিদায় দিয়া তিনি মস্তকের কেশরাশি ছিন্ন করতঃ একজন 

ব্যাধের জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র সহ আপন রাজবেশ পরিবর্তন করতঃ, রাজগৃতে 
রুদ্রক নামক খষির শিষ্ঠ হইয়া কিছুকাল ব্য ও ধর্মশিক্ষা। করিয়া, গয়া 
প্রদেশে উরবিন্ব গ্রামে আসিয়া, স্থানের প্রার্তির সৌনর্যে মোহিত হইরা, 

নৈরঞ্জন নদীর তটে তপন্তার স্থান নির্ববীচন করিয়া, ঘোরতর তগস্তার প্রবৃত্ত 
হন। তিনি কখন ফল, কখন তিল, কখন একটা মাত্র তুল এব 


বোধিগয়া। টা, 


বাতাহারী হইয়া, সুদীর্ঘ ছয় বংসরকাল চিন্ত ও দেহকে সংযত কবিষা, শ্বাস 
প্রশ্থীন নিৰোৌধক্রমে যোগাসনে আনীন ছিলেন এধন ভীচার লবণাম 
দেভ কল্কালে পরিণত হল, সঙ্গে যে গঞ্জ পদ্য ছিল ত5 দত উজ 
গয়াছে, এরূপভাবে অনাহানে £দত1ত নিতে আছইটাস্জ ঠতীবে 9 
বিবেচনায় কিছু আহারে প্রবৃত্ত ইন। উপনিল গরমের নাপিত নন্দিকেপ 
কন্ঠা মজাতা আশ্রমে আগিয়। পাযসাদি দাবা হাত কে চপু কারছেন। 
এখন পান [ভাজন দ্বাৰা বল স্থান ভইবে দটজাতিজ তব কন গহ 
পঙ্গের নিয়ে আনন নচনী কনিথ। পুণবাস শাল লিগগ্র ২২) তিনে 


? 


ধান সখ, ছুঃখ ও ইন্দিযাদি ননগ্ত লিন্দাল তঠল। শিনি ও সুহঙ্ছে 


লঙার ইদয়ব অন্ধকার বিদাত হইঘ। জ্ানডেনাতি, অত লাক ভষ্ল 


জগতের স্থ ছুঃথ উৎপন্ভির 9 নিনোধের বন দি লন লয় হতলন । 
“লই মুছর্ত হইতে তিনি বৌদ্ধ আপু হইয। পদের নান পান বণিলেন 

শাকাবংশমধ্যে এইকপ আঅনগ্তমান বাদ জুন ও আাঙ্। কিউঠ সদ করেন 
নাউ বলির উাভান্ত অগ্ নান শাক্াসি 5 তল) পরও এম ভিনি 
দিদ্ধিলাভ কবিরাছিচলন হাহ কাবদম গাছে 5,হ বিথ।ততি ইাল 
বিশাল শাঘা প্রশীথাদি ববি 5 ইউর ভাট, বডহা সন্পরন ৪ 
শান্তিপ্রদ করিরাছে। ওভার উদ্ভবে হপিচবপরণ, পশ্গছে নং চপ, পর্গিকে 
বামপুর, পূর্বদিকে নিবন্ভন নপাঁ দর্দিণবা নী ইমা মোডা পাভাডের 
নিকট নদী মোহনাব দিলিত হউন ক না হবি * হয়ছে | সঙ্মুদে 
একদিকে প্রশস্ত প্রান্তর, মপসদিকে 3৮5 প্রপ্তবয় নে পর্বভরাজী 
বেন আকাশপটে চিত্রিত বভিয়ৃছে। চকে নাবড় দিশা পু 
মাত্রায় বিরাজ্িত। নেই বউবুগ্গ মনজগতে অমর শি; দিবার জন্য 
পঁচিশ শত বংসর বাব জীবিত রহিরাছে। ক্রটি শোকের পুজা € 
কন্া দিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় এই লক্ষে একটা পাখা ক্ঠন 
করিয়া পুতিয়াছিলেন। অনিরুদ্রপুবে অগ্কাপি সেই লোপিত রক্ষ বর্তমান 


১১২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


আছে। সিংহলবাসিগণ অতি পবিত্র মনে করিয়া এ বৃক্ষ পূজা করিরা 
থাকে। বোধিদ্রমের চতুন্দিকে প্রার ১৬ হাত উচ্চ একটা প্রাচীর আছে, 
জানা যার, রাজা পূর্ণব্রন্ষ সপ্তম শতাব্দিতে বোধিদ্রম নষ্ট না হইবার জন্গ 
এই প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব “অহিংস পরম ধশ্ম, 
জীবে দয়া” এই মহাসত্য প্রচারের জন্য ভাহার পূর্বব পঞ্চ শিষ্যাকে কাশ্বাব 
উত্তরে মৃগদার সারনাথ নামক স্থানে নুতন ধশ্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
অচিরে বহুতর লোক শিগ্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্মপ্রচারকালে 
“আত্মোৎকর্ষ সাধনই পরম উদ্দেগ্ঠ, সৎ্দঙ্কপপ, পদ্বাক্য ব্যবহার, সদ্উপাবে 
জীবন যাত্র। নির্বাহ, জীবে দয, হিএ|দেষ পরিহাবপুরর্বক জাতি নীব্ৰ- 
শেষে সকলকেই এক. হইতে হইবে,” এই সব তা প্রচার করিতে 
লাগিলেন। অল্প সময়, মধ্যেই নৃতন ধন্ম কাশী হইতে মগপ, বিঘ্িসার, 
কোশলরাজ্য, রাজগৃহ্‌, পাটলাপুত্র, বৈশালিনগর প্রন্তি দেশব্যাপী হই, 
পড়িল। মহারাজ শুদ্ধোধন, পুত্র বুদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণে তীহাকে আঁনিবাদ 
জন্য করেকজন দূত প্রেরণ কবিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা বুদ্ধাদেনেন 
অমিত জ্ঞানোপদেশে মোঠ্ত হইয়া নবধন্মে দীক্ষিত হইলেন! বুদ্ধদে 
কপিলৰস্ততে পিতৃ দর্শনে যাইয়া ব্লাজবাঁটাতে আব বাস করিলেন না, একট: 
পরথক মঠ করিয়া তথায় কিছুকাল বাস কবিয়াছিলেন এবং বনু লোককে 
নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে ভারতে মে অধর্শের স্রোত বহমান 
হইয়াছিল তাহা অচিরেই প্রশমিত হইরা চতুদ্দিকে শাস্তির আলোক দেখ; 
দ্ি। রাজগৃহ, বৈশালি, কপিলবস্থ,অলকাপুর, রাম গ্রাম, উন্বদ্বীপ, পার। 
ও কুশীনগরে স্থাপন করিয়৷ তছপরি ৈত্য নিম্মাণ করিয়া দেন। একটা 
দন্ত সিংহলের কাণ্ড নগরে আছে, তদুপরি মেঘবাহন রাজা কর্তৃক ৯২৬৮ 
খষ্টাব্বে যে অত্যাশ্ধ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অস্তাপি বর্তমান 
আছে। থুষ্টের জন্মের ৫৩৪ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধদেব দেহ রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 


বোধিগয়া। ১১৩. 


ু্ধগয়ার পুর্বাঘশে বহুতর বুদধস্তপ আছে। সর্বপ্রধান স্ত.পটি 
প্রায় ১৫০০ বর্শফিট স্থান ব্যাপৃত। এখানে ভারতের অপূর্ব কানন 
" মহাবোধি মন্দির অবস্থিত। এই স্ত,পটা সমতল ভূমি হইতে প্রায় দশ হাত 
উচ্চ। ইহাকে রাজস্থান কহে। চতুষ্পার্্বে পরিধা ও প্রাচীর বেষ্টিত 
একটি দুর্াকার। মহাবোধি মন্দির বাতীত নিরঞ্জন নদীব তটে আর 
একটি মঠ আছে। তাহাও চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এবং চারিতল 
বিশিষ্ট । ইহার দক্ষিণে বারদুয়ারি নামক অট্টালিকা । উত্তব দিকে কতক 
গুলি গৃহ। পশ্চিমদিকস্থ স্তপেব চাবিটি মন্দির সংযুক্ত প্রান্তর গ্রথিত 
একটি অন্তীত্মিকা ! একটি মন্দিবে জগন্নাথ মুদি, দিতীয়টিতে শ্ীরামচন্ 
মতি, অপরটিতে শিব মুদ্তি' দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সাধুধিগেন সমাধি 
গ্কান। প্রত্যেক সমাধিব উপবে স্তপবা লিঙ্গ মৃন্বি স্থাপিত । মোহস্তেব 
সমাধির উপবে স্থন্দর স্থুদৃশ্ত মন্দিব। প্রধান মোহন্ত একজন মা 
শশ্বর্্যশীলী, তাহাব ভম্পন্তির আয় ল্দ টাকা বে) 'অতিপিশালা 
মাছে, সন্গ্যাপী ভোজন ভতইয়া গাকে। মোহস্ত চিবকৌমার্ধা ব্রতাবলঙ্গী ! 
শিল্কগণে মধ্য হইতে উপণৃক্ত বিবেচনাম পববর্ভা মোন নির্বাচিত 
হয়। মালপোয়।, মোহনভোগ, ভাঙ্গ চাদের প্রদান খাগ্ভ। দর্শক ৪ 
যাত্রিগণ খুব সমাদর পাইব। থাকে । 

সমাট্‌ অশোকের সাজ নমধ়ে মহাবোপি মন্দিব প্রস্তুত হইয়াছিল, 
'ী মন্দির ভগ্ন হইয়া! গেলে, ত্র পুবাতিন মন্দিব সংলগ্ন বর্দঈনান মন্দির পৃষ্টা 
পঞ্চম শতাব্দীতে” অমর সিংহ নাক একজন শিক্কের অর্থে নির্ত 
হইয়াছিল। এই মন্দির নবমতালা? উচ্চে ৩০ ফিট । ইভা নিম্ন ভাগ 
অবলং আকার উপরে চতুষ্ষোণ। ইহার গানে নানাবিধ প্রাচীন 
জীব স্তর প্রতিমুন্তি অঙ্কিত আছে । দেয়াল ১৪ ফিট পুক্ত। এই 
মন্দিরই ভারতের সর্ব প্রধান প্রাচীন মন্দির। প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির 
মধ্যে বুদ্ধ পুরোহিতগণ ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। তাহাদের পবিত্র 


৮ 


.১১৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


বেশ ভূষা দর্শনে ও উপদেশ ইত্যাদি শ্রবণে মনে ভক্তির উদয় হয়। 
কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তদেবের এখানে আপিয়াই ঈশ্বর 
ভাবের প্ছুরণ হইয়াছিল। বুদ্ধগর প্রান্কৃতিক দৌন্দধ্য বিভূষিত, 
ইহার” মনোমুগ্ধকর ভাব স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে সংসার ভূলিয়া 
দেই সর্ধশক্তিমানের মহৎ নাম স্মরণে মনে অনির্বচনীয় ভাবেব 
উদ্রেক হয়। তপগ্তার জন্য হা "শ্রষ্ঠাশ্রম। 

বৌদ্ধধর্ের প্রাধান্ত সমরে ইহা জগতের প্রধান তীর্থ ছিল। নবম 
শতন্দীতে হিন্দু প্রাধান্ত গ্কাপিত হইলে বৌদ্ধ মন্দির হইতে গয়াক্ষেত্রেব 
্বাতত্ত্য রঞ্ষার জন্ত ঠিনদগণ এই স্থানকে বোধিগর! নামে অভিহিত হান 
তৎকালে সমস্ত প্রদেশ ষগধরাজের অবীন ছিল। গয়ালিগণ গয়াধামের 
প্রতিষ্ঠা অক্ষ রাখিরা গরয়াব কীন্তি সংরক্ষণে বন্রবান হইলেন। ভিন্দুগণের 
প্রতিহিৎসার উর্বিলা,. ্রামেব অশোক কীন্ভিগুলি কালগর্ডে বিলীন হইয়া 
অরণ্যাণীতে পরিণত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণসেন্টের অন্থকষ্পায় ব্রহ্ধ 
রাজের অর্থে দি মন্দিরগুলি পুনঃ পুনঃ সংস্কার না হইত তাহা হইলে, 
এই স্থমহান কীন্তির কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। 

বুদ্ধদেব দিদ্ধিবাদনায় রাজবাটা পবিত্যাগের পর হইতে সাধবী দতী 
গোপাদেবী ব্থচর্য্যানুষ্ঠানে পতিপদধ্যানেই দিন কাটাইতেন। স্বামী 
দেশে আপিয়াছেন শুনিয়া পরিচাবিকী। সহ মঠে স্বামী সন্দর্শনে গমন করেন। 
গোপাদেবী স্বামীর মুগ্ডিত মস্তক ও গোরিক বসন দৃষ্টে শোকাকুল হইয়া স্বয়ং 
কিছুই বলিতে পারিলেন না। সহচরী প্রমুখাৎ বুদ্ধদেব পত্থীর ছুঃখ- 
কাহিনী শ্রবণে ধর্মের অমৃতময় বচন পরম্পরায় গোপাদেবীর শোকসন্তপ্ত 
হৃদয়ে শাস্তি প্রদান করেন। গোপাদেবী ও তাহার পুত্র রাহুল বুদ্ধদেবের 
নিকট দীক্ষিত ইন। রাজ্জী মহাপ্রজাবতী অস্তঃপুরের অনেক রমলী সহ 
নবধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ভগবান বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদিগকে নিজ ধর্ে দীক্ষিত 
করিয়! ভিক্ষণী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন এবং সংসরের মধ্যে আট মাস দেশে 
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দেশে পর্যটন করিয়া ধর্ম প্রচার কবিতেন, বর্যার কয়েকমাস মঠে থাকিয়া 
শিল্কদিগকে ধরন্মোপদেশ প্রচার করিতেন। অন্কাল মধ্যে নব্ধশ্ম দি“ 
দিগন্তে ব্যাপিয়া পড়িল । তিনি ৮৫ বংসব ধনে ঝুণানগবে পবিনিব্ীন 
অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন। কুশী নগবেব মল্লগণ ও ভাব শিষাগণ (সই 
বিশাল দেহ অগ্ঠি সংযোগে দাহ কবিবা চিতাভন্ম দন্ত অস্থি সম অ্ভাণে 
বিভক্ত করিয়া স্বর্ণ পাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন । 


তারকেশ্বর। 


মহাদেবং মতাম্মানৎ মহাযোগিনমীশ্বরম্‌। 
মহাপাঁপহরৎ দেবং মকারায় নমোনমঃ ॥ 


- বঙ্গদেশে তারকেশ্বর মহাদেব প্রসিদ্ধ। হাবড়া হইতে ৩৬ মাইল 
ব্যবধান, ভাড়। ॥%* আন নাত্র। ইহা! উপপীঠ, এখানে অনাদি শিবলিঙ্গ, 
হবার অপর নাম আশ্ুতোষ্‌। মুন্রিবু যুধো একটা গলরইটিম্তি 
তারক্শ্বর সংগ্তিভ। লিঙ্গের উপনে রূপার একটা আচ্ছাদন আছে, 
পৃজাবি হ আঞণকে কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা দিলে, আবরণ উন্মোচন করিয়া 
দেব দর্শন ও স্পর্ণ করা ঘার। পুজার কোন বান্ধা নিয়ম নাই, যত্রিগণ 
ইচ্ছামতে ত্র, পুষ্প, ফল, ছুপ্ধাদি দিবা পুজী করিতে পারেন, যাহার 
ইচ্ছা হর তিনি ষোড়শোপচাবেও পুজা করিতে পাঁবেন। রোগ শান্তি 
কামনায় এখানে সমধিক থাত্রী হয, ধাহারা মানস চুল আদায় করেন 
তাহাদিগকে রীতিমতে ফিদ্‌ দিতে হয মন্দির সম্মুখে নাটমন্দির, বারান্দায় 
নানাবিধ রোগকরিষ্ট ব্যক্তিগণ মহাদেবের নামে ধন্বা দিয়া থাকেন। রবি ও 
সামবারে অধিক ভিড় হয়; চৈত্রমাসে ও শিবরাত্রির সময়ে মেল! হয় । 
পুরাকালে এই গানকে সিংহল দ্বীপ বলিত। মহাদেব জঙ্গল মধ্যে 
নুক্কারিত ছিলেন। মুকুন্দ ঘোষের একটা গাভী প্রতিদিন শিলারপী 
মহাদেবের উপর ক্ষীরধারা বর্ষণ করিত, গাভীর ছুগ্ধ হাঁস হওয়ায় ঘোষজা 
অনুসন্ধানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সেই দিনই স্বপ্নে মহাদেব মুকুন্দকে দর্শন 
দিয়া, সনগ্যাসী হইয়া পুজা করিবার আদেশ করিলে, মুকুন্দ পূজা আর্ত 
করেন এবং বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের আহ্কুল্যে মন্দিরাদি প্রস্তুত 
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হয়। মুকুন্দের সমাধি মন্দির পার্থ ই অবস্থিত। বর্তমান সময়ে তারকে- 
শ্বরের অতুল সম্পত্তির অধিকারী মোহস্ত মহারাজ । ইনি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ 
উপাধি ভূষিত। শিবগঙ্গার পাড়ে মহারাজের বাজ ভবন অবস্থিত। 
প্রাঙ্গণে মহারাজ মোহস্তের বসিবার গদীস'যুক্ত এক ঘর 'আছে। 
অত্যাচারী ও চরিত্রহীন মোহস্তকে গদী হইতে চ্যুত করিবাৰ জঙ্ট (মাকদ্দম) 
ও নানাবিধ আন্দোলন বর্তমানে চলিতেছে । 





ভুবনেশ্বর বা! একাততকানন। 


সির্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমছুলভিম্‌ 
লিঙ্গকোটাসমাযুক্তং বারাণসী সমপ্রভম্। 
একাত্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমস্থিতম্‌ ৮ 
পুরীর উত্তর পশ্চিমে ৩৮ মাইল ব্যবধানে ভূবনেঙ্থুীর্থ। ই 
পুরী জিলাস্থ 'একটি শ্রেষ্ঠ শৈব ক্ষেত্র। শান্ত্ে যে একা্বনের অশে 
গুণ বিবৃত আছে, ,যেখানে ভগবান শঙ্কর সর্ধাদী দেবীসহ বিরাজমান, 
ইহাই সেই একাঅকানন। বেঙ্গল নাগপুর রেলে ভুবনেশ্বর নামক ষ্রেসন 
ভইতে ছুই মাইল” ব্যবধান । পদত্রজে কিন্বা অসক্তগণ গোষানে যাইতে 
পারেন। পুরী হইতে ছুই স্থানের ভাড়া ॥/, আনা মাত্র। কলিকাত 
হইতে ৫৬ আনা ভীঁড়া। ভূবনেশ্বর প্রকৃতই ভূবনমধ্যে একটি 
দেখিবার স্থান। এখানে অসংখ্য শিবমন্দির, পুরাতন হিন্দু শিল্পী 
অপূর্ব রচনা কৌশল, নয়নতৃপ্রিকর মনোমুগ্ধকর স্থপতিচাতুধধ্য যিনি 
একবার দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। অতি প্রাচীন নাবাবিধ 
কারুকাধ্যথচিত চতু্দিকে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি পুরী । অষ্টম 
শতাব্বীতে উৎকলরাজ কমল কেশরীর রাজত্ব সময়ে এই অপূর্ব শির 
নৈপুণ্য ভাস্কর কার্ধ্য সমস্িত মন্দিরটা লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের জন্ত নির্মিত 
হইয়াছিল) কেশরী বংশের অনঙ্গ ভীমদেবুকে মন্দির নিশ্্ীতা বলিয়া 
অনেকেই স্বীকার করেন। এই মন্দিরের জন্যই ভুবনেশ্বর, কেবল ভারত- 
বর্ষে নহে, সমস্ত পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, বৃষ্টান প্রভৃতি পুরাত্ব- 
1*বদ্গণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার প্রতি প্রস্তরধও ও প্রাচীর 
গান্ধে অফ্কিত নানাবিধ মৃন্ভি এতাধিক কারুকার্য ও শির-নৈপুণ্য বিশিষ্ট 
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যে, ততদর্শনাভিলাবী সুদূরবর্তী দেশসকল হইতে সমাগত পুরাতত্ববিদ্গণ 
শতমুখে ইহার শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রসংশা করিয়াছেন! এজন্তই 
আজ ভুবনেশ্বর জগৎ বিখ্যাত। 

তুবনেশ্বরে প্রথম তীর্থ বিন্দু সরোবর । ইহা একটা প্রকাণ্ড মরোবর, 
চতুর্দিকে প্রন্তরবীধা ঘাট, মধ্যে একটি কৃত্রিম দ্বীপ অছে, তছুপরি 
মন্দির। ্সানযাত্তার সময় এখানে বিষ মুন্তির অধিষ্ঠান হয়, মনির 
পার্খস্থিত ফোয়ীরাপথে জল উঠাইয়া বিগ্রহের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। , 
এই সরোবরে স্নান তর্পণ করিতে হয়। ইহার জল মপরিষ্কার। ব্রচ্ধ 
পুরাণে উল্লৈখ আছে, বিন্দসাগর সকল তীর্থের জলবিন্দু ্বারায় পূর্ণ 
হইয়াছিল, ম্রানে সর্বরতীর্থন্নানের ফল হ্য়। পুষ্করের ন্যায় এই সরোবরেও 
কুস্তীর আছে কিন্তু ইহারা নরখাদক নহে। * বিদ্দসাগরের দক্ষিণে 
লিঙ্গরাজ ভূবনেস্বরের প্রকাণ্ড বাড়ী। ইহার আক্কার চতুষ্কোণ, চতুর্দিকে 
উচ্চ প্রাচীর, : চি পূর্বদিকে প্রশস্ত সিংহৃদ্বার, উপরে নহবতখানা। শঞঁ 
হইতে পুরী রক্ষা করিবার জন্তই যেন এরূপ ছর্ডেস্ত আকারে প্রস্তর স্বারায় 
নিশ্মিত হইয়াছিল। সিংহদার পার হইলেই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, চারিদিকে ঘর, 
মধ্যে মহামন্দির | * ইহা আকারে ছোট হইলেও জগরাথদেবের মন্দিয়ের 
সায় গঠন। প্রথম ভোগের মন্দির, তৎপর নাটমন্দির ও মোহনমন্দির, 
শেষ প্রধান মন্দির । নাট মন্দির নানাবিধ কারুকার্ধ্যথচিত চিত্রসমন্থিত 
স্তস্তোপরি স্থাপিত, দেওয়াল, স্তস্ত ও অশেষ শিল্প চাতুর্য্যসম্পন্ন সুন্দর 
সুন্দর মুদ্তি, প্রাচীন স্থপতি কার্ধ্যের উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করিতেছে । 
ইহার সংলগ্নই লিঙ্গরাজের মঙ্দির, প্রাচীন আকারে গঠিত, নাটজদ্দির 
কইতে ২৩ ছুট নিয়? একটি মাত্র দ্বার, চির অন্ধকারে আবৃত, প্রদীপের 
সাহায্য ভিন্ন ভিতরে . কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির মধ্যে একটি 
বিস্তৃত. গোলাকার বেদীর স্তায় লিঙ্গরাজ মহাদেব বিরাজমান ? হুরি-হ্র 
একত্রে অবস্থিত। বেদীর উপরেই আমরা অর্চনা করিয়া লিগ 


১২০ বজদেশের তীর্থবিবরণ। 


প্রদক্ষিণ পূর্বক বাহিরে আমিলাম। এখানে চারিবার ভোগ হয়, আমরা 
ষধ্যা্ম ভোগের প্রদাদ পাইলাম, প্রসাদ বিক্রী হইয়! থাকে, কোন শ্পর্শ- 
দৌষ নাই । পুজা কি দান দক্ষিণার নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, যাত্রিগণ ইচ্ছান্থদানে 
যাহা দেয়, তাহাতেই সন্থষ্ট); অন্তান্ট বিগ্রহদেবের প্রত্যেক মন্দিরে 
একটি পয়সা দিতে হয়। পা বিদায় এক টাকা । প্রধান মন্দিরেই 
চূড়ায় যে সকল মৃত্তি প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন 
ভারতের নানাবিধ সামীজিক রীতি নীতি ও শৌর্ধ্যবীর্ষ্যের প্রাচীন কাহিনীৰ 
নিদর্শন আছে। মন্দিরের চুড়া প্রায় শত হস্ত উচ্চ, এবং অুবুনেশ্বরেৰ 
বাড়ী দৈর্ধ্যে তিন শত হস্ত হইবে। ভুবনেশ্বরের অপর নাম ব্রিতুবনেশবৰ 
বা কত্তিবাস। 

বিন্দুসাগরের দক্ষিপেই অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। মন্দির মধ্যস্থিত 
বলরাম ও শ্রীকৃঞ্চ মৃ্ধিই অনন্ত ও বাস্থদেব নামে আখ্যাত। পাগ্ডারা 
ইহাকে আদি-যৃত্তি বলিয়া থাকেন। মহা মন্দিরের পূর্বদিকে সহম্র লিঙ্গ 
সর নামে চারি পাঁড় বীধ! একটা পুষ্করিণী আছে, তাহার তীবে ছোট, ছোট 
বহু মন্দির আছে, পূর্বে মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। তুবনেশ্বরে 
বু শিবমন্দির ছিল, পুরাণে লক্ষ মন্দিরের উল্লেখ আছে; হান্টার 
সাহেব সাত হাজার পর্য্স্ত গণণ! করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তীখেশ্বর, কোটি- 
ভীর্থেশ্বর, ত্রদ্থেশবর, মুক্েস্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, মেখেশ্বর, অলাবৃকেশ্বর, 
উত্তরেস্বর, সোমেস্বর, কপিলেশ্বর, প্রভৃতি প্রধান। এই.সমত্তই অপূর্ব 
ভাগ্বরকার্ধযখচিত পুরাকালের নান! প্রকার চিত্রাঘি সমস্থিত প্রস্তর 
শির্সিভ। রাজরামী দেউল ও সারি দেউল নামে যে ছইটা মন্দির আছে, 
তাহার প্রাচীর গাত্রে ক্ষোদিত নরনারিসূর্তির শিলনৈপুণ্য দৃষটে বিশ্বয়াবিষ্ট 
হইতে হয়। ভুবনেশ্বর এখন অরণ্যানি পরিপূর্ণ । বন মধ্যে সুমি 
পানীয় জলের এক কু আছে, পাণ্ডার৷ ইহাকে অমৃত কুণ্ড বলেন, জার 
একটা কুণ্ডেয জল ছুত্ছের নার শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট । ভুবনেশ্বর যে এক দিন 








বৃদ্ধগরার মন্দির । 


ভুবনেশ্বর । ১২১ 


ভারত মধ্যে প্রধান দর্শনীয় স্থান ছিল তাহার আর সংশয় নাই। প্রত্বতত্ব- 
ব্দি পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বৌদ্ধ রাজন্যবুন্দের 
সময় এই সকল মন্দির নির্টিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্মের অভাথানের 
সঙ্গে মন্দিরে হিন্দুদেব দেবী স্থাপিত হইলে জগন্নাথ ও ভূবনেশ্বরে পূর্বের 
হ্তায় জাতিনির্ব্শেষে প্রসাদ ভক্ষণের নিষম অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । কেই 
বলেন শিবভক্তকলিঙ্গ রাজের বাজধানী এখানে ছিল। মহাভারতে 
ও পুরাণাদিতে একাম্রবনের বিশেষ উল্লেখ আছে। বর্তমানে ভুবনেস্ব 
স্বাস্থ্য লিন্ঠুয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ধনী ব্যক্তিগণের দ্বার। 
আবাসবাটা নির্মিত হইয়া স্থানটি বড়ই জাকাল হইয়্াছে। পূর্বোক্ত 
'অমৃত কুওড বা ছদ্ধকুণ্ডের জলপানে নানাবিধ রোগ দূর হইবার কথা 
শুনা যায়। এখানে চিরকুমার ব্রঙ্গচারী শ্রীযুক্ত সুর্ধোন্দু প্রসাদ সরস্থর্তী 
কর্তৃক একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তথায় কুমারীদিগকে 
বৈদিকযুগ্গের রীত্যান্ুসারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া! হইবে। 


সপ শ্স 


খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি । 


ভুবনেশ্বর হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে 81৫ মাইল ব্যবধানে খগণ্ডগিরি 
ও উদয়গিরি নামক ছুইটি ক্ষুদ্র পর্বত আছে। উভয় পর্বতের মধ্য দিয়া 
একটি অল্প পরিসর পথ আছে; গোযানে কিন্া পদব্রজে যাওয়া যায়। 
এই পর্বত শিখরে বৌদ্ধযুগের অনেক কীর্তি কলাপ অগ্থাপ- দেখিতে 
পাওয়া যায়। পর্বতের শিখরদেশে আরোহণের জন্য সোঁপানাঁবলী 
রহিয়াছে, কিন্তু অনেক স্থানেই ভার্গিয়৷ গিয়াছে। খওগিরির উপরে 
চারিটি গুল্ষা আছে, একটি ভগ্রাবস্থা, অপর তিনটিতে হিন্দু দেবদেবীর 
মুর্তি বিরাজমান । 'দশভূজা ও সর্বমঙ্গল! মূর্তিদবয়ই শ্রেষ্ঠ দেখা যায়, 
এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ দেবের মূর্তিও আছে। গুদ্ফাগুলি বৌদ্ধযুগে বহু 
অর্থব্যয় ও বুদ্ধিসংযোগে পাহাড় কাটিয়া নির্মিত হইয়াছিল। যে সময় 
সমস্ত ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের একাধিপত্য হইয়াছিল সেই সময়, বৌদ্ধ সম্াটগণ 
কর্তৃক এস্থানে ও অন্ঠান্য পর্বতে অসংখা গরদ্ফা নির্দিত হইয়াছিল। 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ও যতিগণ প্রবরজ্যাগ্রহণাস্তর এ সমস্ত গুম্ফাতে বাস করিয়া 
নীরবে ঈশ্বরৌপাসন! করিতেন। ইহা হিন্দুর তীর্থ নহে কিন্তু বৌন্ধ-ধর্থের 
অন্তর্ধানে হিন্দু এসমন্ত অধিকার করিয়া হিন্দু দেব ঘ্েবীর মূর্তি অঙ্কিত 
করিয়াছিলেন এমত অনেকেই অনুমান করেন। গুম্ফাগুলি দ্বিতল, 
ত্রিতল, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, বায়ান্দা, নানাবিধ কারুকার্য্যসমন্থিত 
্তস্ত বিশিষ্ট; কত নর নারী, জীব জন্ত, সীতাহরণ, রণদৃশ্ঠ, শিকারদৃশ্ত 
প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। ইহাদের শিল্প চাতুরধ্য দৃষ্টে বিশ্বয়াবিষ্ট 
হইতে হয়। উদদযুগিরিতে_গমফার সংখা অধিকং তন্মধ্যে রানী শুমৃফা, 


হস্তিগুম্ফা, ব্যাত্রগুম্ফা, সর্গগুম্ফাঁ, জয়াবিজয়াগুম্ফা! বৈকু$পুরী 


খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। ১২৩ 


গুম্ফা প্রভৃতি প্রধান। ছুই সহস্র বংসর "পূর্বের এরূপ অদ্ভূত কীর্তি- 
সকল দৃষ্টি করিবার জন্ট সুদূরবর্তী দেশ হইতে লোকসকল আসিয়া 
থাকে । একদিন যাহা বৌদ্ধষতিগণের লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন তান্কাই 
ব্যাপ্ু, ভঙ্লুক প্রভৃতি হিৎঅ জন্তর আবাসস্থল হইয়াছে 


বৈতরণী তীর্থ। 


বেঙ্গল নাগণুর রেলে পুরীর পথে বৈতরণী রোড নামক এক ষ্টেসন 
মাছে, তথ৷ হইতে পদব্রজে কিংবা গোশকটে বৈতরণীতে যাইতে হয়। ইহা 
শান্ত্রমতে যমদারের তগুনদী, বৈতরণীতে গো দান করিলে মরণাস্তে স্বর্গে 
গমন পথ সহ্জ হয়, এই জন্যই বোধ করি শ্রান্ধের দিন তিল ব্ৈতরণী 
দানের বিধান আছে। এই নদীতটে জাজপুর নামক প্রসিদ্ধ নগর । 
এখানে বেদ উদ্ধারের জন্য বিষণ বরাহমূর্তি হইয়াছিলেন এরপ প্রবাদ . 
রাহে বত ও ক আছে। অগা এই হানে অশ্যেধযজ করা 
ছিলেন বলিয়া ইহা! অতি পবিত্র। গয্নাস্থুরের নাভি এই জাজপুবে 
পড়িয়াছিল। গয়ান্থরের উপাধ্যানের রূপক অংশ পরিত্যাগ করিলে বোদ 
হয় তাহার মন্তক গয়াতে, নাভী জাজপুরে ও পদ চন্দ্রনাথ পতিত হইয্া- 
ছিল, কেনন৷ দেবচক্রান্তে গয়াস্থুর বধ হইয়াছিল। এখানে পার অত্য।- 
চার অধিক। ইহারা নানা ছলে যাত্রী হইতে অন্যুন সাত টাকা আদার 
করে। এখানে গোদান ও পিতৃশ্রাৰ্ধাদি করিতে হয়। 


সাক্ষীগোপাল। 


খুরদ। জংসন হইতে পুবীর পথে দাক্ষীগোপাল তীর্থ । পুরী দর্শন 
কনিয়া তাহার সত্যতার সাক্ষী করিবান জর্াই পুৰীন প্রন্াগত যাত্রী 
এখানে আসে । শ্রীস্রীজগন্নাথ দর্শন কৰিলে মুক্তি নিশ্চয়, যম পুরীতে 
ধন্মাধশ্শোব বিচারলময়ে ইনি সাক্ষী দিবেন এই গ্রাসে বাত্রীসকল 
আগমন কবে । গুপু বন্দাবন নামক আ্ুরমা উদ্যান মনো মাক্ষীগোপালের 
মন্দির । এুদিভিজ মুবলীপব শ্রীকৃষ্ণের বালমুণ্ডি। পৃ হই মনত বন্দাবনে 
ছিল। এক ঘুবকেন নিকট এক বুদ্ধ বাঙ্গণ মহান পুঝো আশে মই পাইয়া 
রুতজ্ঞতার পুরস্কাৰ স্ববূপ সাক্গীগোপালকে সার্ধী করিষা আগন কষ্টা 
দানের প্রতিজ্ঞা কবেন ; প্রদ্ধেব অক্্ীযবর্গ উঠা বিখাস না করার স্বয, 
সাক্ষীগোপাল রুন্দাবন হইতে আদিমা সাঙ্গী দিযা বিবাহ ম ঘটন করেন 
এব এখানে থাকিয়া যান। উৎ্কলবাছ কুক আন্দিবাদি শিশ্মিত ভম 
এখানে পক্ধার ভোগ হয না । লাজচুর্ণেব পিক € ফণ তহাগ ঠইনা থাকে । 


ভাগীরথী ও গঙ্াসাগর । 


কতে তু পুঙ্করং তীর্থৎ ভ্রেতায়াং নৈমিষং তথা । 
দ্বাপবেত কুরক্ষেত্রৎ কলৌ গঙ্গাৎ সমাশ্রেয়ৎ ॥ 


পুরাণে বণিত আছে, দেবধি নারদের সঙ্গীতে রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ 
হইলে, মহাদেব নারদের স্তবে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু সন্মিধানে বখন সঙ্গীত করিয়া- 
ছিলেন, বিকৃতাঙ্জ রাগরাগিণীসকলের সর্বাঙ্জ সুন্দর হইয়াছিল। শ্ভীবগ্রাহী 
জনার্দন তাল, মান, লরসবযুক্ত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবনে ভাবে দ্রবীভূত 
হইয়া গেলেন বর্ষ সেই দ্রবীভূত বিষুকে কমগুলুতে ধারণ করিলেন । 
বিষ্ণুর এই বিভূতিই গঞ্কা নামে বিখ্যাত। সগর বাজার বষ্টিসহশ্র পুত্র 
কপিল মুনির শাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা আনিয়। 
তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত গোকর্ণ তীর্থে বহু বৎসর ব্রক্মার তপস্ত। 
করিয়াছিলেন এবং ব্রক্ধাব প্রীতি সম্পাদনে গঞ্গাদেবীকে ভূঁতলে আনয়ন 
করেন। ব্রহ্ষকমণ্ুলু হইতে পতন কালে গঙ্গাদেবীকে মহাদেব মস্তক 
ধারণ করিয়াছিলেন, ত২পর ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হই! বিন্দু সরোবরে 
রাখিয়া দেন। বিন্দু সরোবর হইতে গঙ্গা সপ্ত ধারায় পতিত হন; বে 
ধারা মহারাজ ভগীরথের রথচক্রখাত প্রবাহিনী হইয়াছিল, তাহাকেই 
ভাগীরথী কহে। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান হইয়া গঙ্গা হরিদ্বারেই 
ভারতে প্রবেশ করেন। গঙ্গার শ্রোতবেগ জহ্‌, মুনির যক্তস্থলের কুশাদি 
যক্তীয় উপকরণ ভাঁসাইয় নিলে, মুনিবর ক্রোধবশে যোগবলে সমস্ত গল্গাজল 
পান করিয়া ফেলেন; এবং ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া উরু ভেদ করিয়া 
গঙ্গাকে নির্গভ করিয়া দেন। গঙ্গা, তদবধি জহ, মুনির কন্তা জাহ্বী নামে 
খ্যাত। হরিছারে কুশীবর্ত ঘাট সম্বন্ধে এই প্রবাদ শুনা যায়। হরিত্বারে 
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গ্গা শ্বেতরূপী। হরিদ্বার হইতে ক্রমে দক্ষিণপুর্ববাহিনী হইয়া প্রয়াগে 
মানব শরীরস্থ ইড়া, পিঙ্গলা, ' সবক নাড়ীর ন্যার যমুনা! ও সরস্বতীর সঙ্গে 
একত্র সম্মলিত হইয়াছেন, ইহাকেই ত্রিবেণী কতে। তৎপৰ আর্ধাবর্তকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নানা নদনদীনহ সমতট প্রদেশে বপ্তমান স্থন্দরবনে 
শতমুখী হইয়া সাগরের প্রবেশ কবিয়াছেন। 

যে স্থানে গঙ্গ! দেবী সাগর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গাসাগর 
কহে। পুরাকালে এখানে মুনিবব কপিলের আশম ছিল ; ভানীবধীব 
সংস্পর্শে মুনিশাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত সগব বশ মুক্তিলাভ কবিলেন, তদবধি ইহা 
পৃণ্যক্ষেত্র শমে প্রসিদ্ধ । উন্তরাষণ সংক্রান্তিতে এখানে তিন দিন স্থায়ী 
বৃহৎ মেল! হয়, সহত্র সহ লোক আগমন কবিঘ। থাকে, যে বৎসর শুদ্ধ 
কাল ও শুভযোগ থাকে সেইবার লক্ষ লোক পর্যান্ত উপস্থিত ইয। কলি- 
কাতা আরমানী ঘাট হইতে খালের গথে ট্টিমাৰে বার, ঘন্টার ও সমু্বগাশী 
জাহাজে ছয় ঘণ্টাৰ যাওয়া যাধ, ভাড়া বাতায়াতে ঠতায় শ্রেণী তিন টাকাও 
দ্বিতীয় শ্রেণী পাঁচ টাকা, প্রথম শেনীব পতন্থ বন্দোবস্ত | চব্বিশ পরগণা। 
জিলার সদরেব অন্তত ইহা একটা অবণাভূমি। হেলান পুর্বে জঙ্গল 
পরিষ্কার কর! হয বটে কিছ্ত চত্রদ্দিকে ব্যাপ্ৰাদি ভি ল্ জগ্খর ভয়। এখানে 
কপিল মুনির মৃন্তি আছে, মেণাব দিন গঙ্গানাগরে পান, তপন, পার্বণ ও 
দানাদি ক্রিন্না বাত্রিগণ ইচ্ছামতে করিন| পাকেন। চবে চাল! প্রন্থত হম, 
কলিকাতা হইতে সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ হয়া থাকে । হরিদ্বার, প্রয়াগ ও 
গঙ্গাসাগরে ন্নান অতি ছুর্লভ ও মহাপুণ্য নার্যা। 

আর্ধ্যশান্ত্রসকল সমস্ববে বনিবাছেন, ঘিনি ভক্তিপূর্বক গঙ্গা দর্শন 
ওস্বান করিবেন কিস্বা দৃরবন্তী দেশে থাকিয়া ও গঙ্গার নামোচ্চারণ করিবেন 
তিনি সর্ব পাপ হুইতে মুক্ত হইবেন। ইহা গ্রুব সত্য ! পাপ সকল ত্রিবিধ। 
কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। ইহা! আবার দশভাগে কর্মে বিভক্ত 
হইয়াছে ? বথা-_পরস্ত্রীগমন, পরপ্রব্যহরণ, পরপীড়ন এই তিনটা কায়িক 
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পাপু; পরজরব্যহরণেচ্ছা, থরগীড়ন কিংবা পরহিংস! করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রী- 
গমনেচ্ছা এই তিনটা মানসিক পাপু; মিথা! কথন, কটুবাক্য প্রয়োগ, পর- 
নিন্দা ও অনস্বন্ধ প্রলাপবাক্য কথন এই চারিটা ঝাচুনিক পপর । এই 
ত্রিবিধ পাপ হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই মানব পাপমুক্ত হয়। এই 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবার প্রধান উপায়ই সর্ধদা ঈশ্বর চিন্তা ও পাঁপ 
কর্ম হইতে বিরত থাকা । জগদীশ্বরের কোন রূপ নাই; তিনি চর্শচক্ষের 
গোচরীভূত কিন্া নির্দিষ্ট কোন সং্ভায় সীমাবদ্ধ নহেন। এই পরিদৃশ্তমান 
বিশ্বজ্গৎ সমস্তই সেই সত্য স্বন্ধপের বিভূতি মাত্র। দেই অব্য পরম 
ব্রহ্ম সর্বত্র সত্যস্বরূপে বিরাজমান ; এই বিশব্রঙ্গাণ্ডে সেই স৯ভিন্ন আর 
কিছুই নাই ও ছিল না। জ্ঞানীও যোগিগণ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 
সর্বত্র তাহারই সন্ত দেখিতে পান। যে মহাত্মা সেই পরমাত্মার সন্ত! এক 
বার উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই ধন্য । তিনি জিবধুক্ত ! তাহার মানব 
জন্মই সার্থক হইয়াছে" পরমাত্মাব সন্ত! একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে 
অগ্নিপযুক্ততুলারাশির হ্যায় সমস্ত পাপ ভশ্বীভূত হইয়া যাইবে ইতা স্বত্ব 
ভগবান শ্রীকুষ্চমুখনিংস্থত ভগবদ্বাক্য। গঙ্গা জগদীশ্ববেব বিভূতি, তীহা 
হইতেই উদ্ভুত হইয়াছেন, তাই শান্্রকারগণ বিুপাদসন্তৃতা বলিয়াছেন। 
তীর্থই বল, দেববিগ্রহই বল, সমস্ভেরই নিবর্তন পরিবর্তন হইতেছে ; 
কিন্তু এই নিন্লমলিলা৷ পুণ্যতোয়া অনাদি কাল হইতে একীভাবে বহ- 
মান। নিবিষ্টমনে ইহার বিষষ চিন্তা করিলে সেই বিশ্বকন্মী জগৎ 
নিষ্মীতার কথাই ম্মরণ হয, কায়মনোবাক্যে গঙ্গারূগী নারায়ণের নাম 
করিলে, ভগবানকেই ম্মরণ কর! হয়॥ একাগ্রমনে ভগবানের নাম করিলে 
সমস্ত পাপই বিদুরিত হইবে ইহা! খষিবাক্য। মহধি বশিষ্টদেব বলিয়াছেন, 
এমানব এত পাপ কক্সিতি পাল্রে না” আহা 
এন্লান্র মাত্র ল।স নাম কল্লিলে দুক্প না হস্ত?। 
সুতরাং একান্ত ভক্কি ও বিশ্বাসে “গঙ্গা গঙ্গেতি” বচন দ্বারা সর্ক 
পাপক্ষয়ের আর সংশয় থাকিতে পারে না। গঙ্গার স্তায় এরূপ নির্মল 
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জল পৃথিবীর কুন্রাপি নাই। বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা ছারা! নির্ণয় করিয়াছেন 
গঙ্গাজলে ও বালিতে এরূপ পদার্থ নিহিত আছে, যদ্ধার৷ নানাবিধ রোগ 

রাকৃত হয়; গঙ্গাজলপানে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্্রানে শরীরে 
কান্তি হয়, বালি দ্বার! শরীর মদ্দন করিলে খোস্‌ পাচড়াদি চর্মরোগ দূর 
হয়। ইহা পরীক্ষিত। 


লৌহিত্য সাগর । 


*“পিথিব্যাৎ বানি তীর্থানি সরিতঃ সাঁগরাদয়ঃ | 
সর্ধে লৌহিত্যমাবান্তি চৈত্রে মানি সীতাষ্টমীম্‌ ॥” 


লৌহিত্য সাগরের অপয় নাম ত্রক্গপুত্র নদ। পরকালে ইহাঁৰ 
'মোহ্নাই বঙ্গ উপসাগর সতিত যুক্ত ছিল, সেইজন্য ইহাকে সাগর বলিত। 
মহাভারতের মহীপ্রস্থান পর্বে পাগুববীর অক্জুন লৌহিত্য সাগরে আপন 
অস্ত্রাদি বিসর্জন করিরা স্বর্গে গমন করিরাছিলেন এরূপ লিখিত আছে। 
পুরাণে বধিত আছে, পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাঁপ 
হইতে মুক্ত হইয়।, পরশু আঘাতে হিমালয়শূঙ্গ ভেদ করিয়া ব্হ্মকুণ্ড 
হইতে লৌহি ত্যকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ভীর্থরাজ নামে 
খ্যাত। ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়পর্ববতমধ্যস্থ ব্রহ্মকুগড হইতে নির্গত হইয়া, 
মানস সরোবর উদ্ধৃত সেংপু নদীর সহিত মিলিত হইয়া আসাম প্রদেশ 
অতিক্রম করিয়া রংপুরের দক্ষিণ পূর্বদিকে মরমনপিতহ জিায় প্রবেশ 
করিয়া দক্ষিণাভিমুখে টোকের পার্খ দিয়া আড়াঁলিয়া খাতে লাঙ্গলবন্ধের 
নিকট ধলেশ্বরী নদী সহ মিলিত হইয়াছে । টোকরটাদপুরের নিকট ইহার 
এক প্রবল শোত বহির্গত হইয়া লক্ষ! নামে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, 
পূর্ব শ্োত মঠখলার নিকট বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তন্ত্রাদিতে কামরূপ 
দেশের যে সীমানার উল্লেখ আছে তাহাতে ব্রহ্মপুরের পরিসর শত যোজন 
বলিয়া কথিত। তূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ঢাকা, ময়মনপিংহ, 
্রীহষ্ট,ও ত্রিপুরা জিলার অধিকাংশ স্থান ব্রহ্মপুত্র কিন্বা বঙ্গ উপসাগরের 
কুক্ষিগত ছিল। এক সময়ে রংপুরের দক্ষিণেই বঙ্গোপসাগরের মোহনা 
ছিল; মহাভারতে রাজন্য় ও অশ্বমেধ যক্তের বিবরণে পাওবগণের মণিপুর 


লোহিত্য সাগর। ১৩১ 


ত্রিপুরা, হেরম্ব প্রভৃতি রাজ্যে আগমনের কথা উল্লেখ আছে এবং ত্রাহারা 
যে পর্কতসঙ্কুল উচ্চভূমিপথে গমনাগমন করিতেন তাহারও আভাস পাওয়া 
যার। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা াইতে পারে বে, মহাভারতীয় যুগে 
পূর্বোক্ত স্থানগুলি বঙ্গোপমাগরের জলে নিমজ্জিত ছিল। ব্রহ্ষপুত্রেন্র 
প্রবল অ্োতরাশি পর্বত হইতে অবিরত বালিকণা বহিয়া আপন দেহ শীর্ণ 
করতঃ কত শত গ্রাম, পরগণা ও নগবের স্থষ্টি করিমাছে । 

হিন্দুরাজত্বের শেষ সমনে দোনারর9াও ব। সুবণগ্রাম অতি সমৃদ্ধিশাণী 
বাণিজাকেন্্র ছিল। সেনবশীর রাজা লক্ষাপ দেন নবদ্বীপ হইতে 
আলিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। পববর্তীকালে মেনবত্শীয় 
রাজগণ রামপালে রাজধানী কপিনাছিলেন। তদানীশ্বন এঁতি্াদিক মিন- 
হাজউদ্দীন লিখিয়াছেন ত্রয়োদশ শভান্ীতেও এঙ্গপুর গঙ্গার অ্রিগুণ 
পরিসর ছিল। আইন-ই-আকববীতে প্রকাশ সেনপুরের নিকট ই নদ 
দশ মাইল পরিসর ছিল, নদী গার কবিতে পানী মভুীম্বন্পপ দশ 
কাহন কার্ধাপণ গ্রহণ করিত বলিষা প্শকাহনার়া (েবপুর' অগ্ভাপি 
কথিত হইর| থাকে, মরমনপিত সহ হইতে রোকাইনগর পর্য্যস্ত 
দ্বারৰশ মাইল পরিদর ছিণ, সহর নিম্মাণ সনঘ অঙ্গপূর শ্থুগঞ্জ পর্যান্ত 
চারি মাইল প্রশস্ত ছিল । কালের কি বিচি গভি! ই শত যোগ 
বিস্তৃত নদ এখন মঠথলাতে একেবারে বৃদ্ধ । 

চৈত্র মাসের অশোকাষ্টীতে ব্র্ধপুর প্লানের মেলা স্থানে স্থানে হইয়া 
থাকে ; তন্মধ্যে ময়মনসিংহ জিলার দেগওরানগঞ্জ, জানালপুর, বেগুগবাড়ী, 
নপিরাবাদ, লাটারামারী, হুসেনপুব "ও ঘঠৰলা৷ প্রধান । ঢাকা জিলার জাত 
বু নামক স্থানে যেরূপ বৃহৎ মেলা হয় সেরূপ কুক্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
পুরাকালে লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চাষ করিয়া এখানে ঘন্ত হইক্াছিন্ক বলিয়া 
ইহাকে লাঙ্গলবন্ধ কহে। ইহ! বৈগ্ের বাঞ্জার নামক জাহাজ ট্রেসনের 
51৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে একমাস কাল স্থায়ী মেল! হয় 


১৩২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


সদূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে ব্রহ্মপুত্র বাস ও ন্নানকারিগণ পূর্বব হইতে 
এখানে আসিয়া বাস করেন। সহত্র সহ লোক সমবেত হয়; বুধাষ্টমী 
হইলে লক্ষ লোকের সমাগম হয়। প্রীনের দিনের সে দৃষ্ত চমৎকার। 
অশ্পোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র প্নানে সকল তীর্থ স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যার, 
এমত শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ রেলুও ষ্টিমার 
ভাড়া ৪০৬ পাই এবং নারায়ণগঞ্জ হইতে লাঙ্গলবন্ধ পদব্রজে ৭ মাইল, 
নৌকার যাওয়া যায় । 


আদিনাথ । 


“বারাণসী চ মৈনাক একা ত্রবন মেব চ। 
কৈলানো রজতাদ্রিশ্চ স্বর্ণাদ্রিশৃঙ্গ পঞ্চকঃ | 
এতেষু শঙ্করো নিত্য বসেন্দেবীসমদিতঃ ॥" 


আদিনাথ একটী উপপীঠ, মৈনাক নামক গিরিশৃঙ্গোপরি 
সংস্থিত। মৈনাক অতি প্রাচীন নাম, মহাভারতেও ইহার উল্লেখ আছে। 


ট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে সমুদগর্ডে মহেশখালী নদীর মোহনায় 
বে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে মৈনাক পর্বাত অবগ্িত। আদি- 


নাথ স্বয়ভূ লিঙ্গ না হইলেও সর্বুভলক্ষণাক্রাস্ত বাণলিস। সন্ন্যাসীমহলে 

হার বড়ই প্রশংসাঁ। এখানে সাঁধারণ খারীর সখ্য। কম কিনব মাধু, 
সন্ন্যাসী, অবধূত প্রস্থতিন সগ্যাই সমধিক। ইভা চন্দনাগ তীর্থের 

মোহস্তের কর্তৃত্বাধীন। আদিনাগ দশনাভিলানিগণ টাদপুর ষ্টেসন হইতে 
্গ্রম গমন করিবেন । কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম 5৪২ মাইল ব্যবধান, 

ভাড়া ৬৪৮৬ আনা; টট্টগ্রান হইতে ট্টিমার ভাড়। এক টাকা। কুতুবদিয়া 

নামক প্রপিদ্ধ লাইট. ভাউসেন নিকট দিরাই বাইতে হয়, গভীর অগ্ধকার 

রজনীতে দূর হইতে বাতিটা উজ্জল নক্ষত্রের গ্য় প্রতীরমান হয় । 

আদিনাথ প্রকৃতির লীলা নিকেতন । চভ্ু্দিকে অনন্ত নীপবাৰিপি 

. আকাশের সঙ্গে মিলিয়া যেন এক ভইরা রহিয়াছে ; বঙ্গ উপসাগরের উত্তাল 
তরঙ্গমালাসকল অবিরত ৈনাকশৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইব! কাটিয়া 
ছড়াইয়া পড়িতেছে ; সমুদ্রের সুগভীর গর্জন শন্দ ; গিরিশৃঙ্গবর্তী অসংখ্য 

পাদপসমাঞড় নানাবিধ বিহঙ্গমগণের নুমধুর কাকলীধবনি) উদীয়মান 

ও অস্তগাশী হুধ্যের সেই অব্যক্ত সমান শত্যাশ্চ্য দৃশ্ঠ ইত্যাদিতে 


জণ্পীশ দেব 


“দেবীং সংপুজয়েকলিত্যং সম্পূর্ণফলদায়িনীং। 
ততশ্ততুগ্ণা প্রোক জনীশেশ্বরদন্নিধৌ ॥” 

জলপাইগুড়ি সহরের ৮ মাইল পূর্বে জন্লীশ নামে একটী গ্রাম আছে। 
জল্লীশ শিব হইতেই গ্রামের নামের উৎপত্তি হইয়াছে । কালিকাপুরাণে 
জন্লীশ শিবের উপাখ্যান দৃষ্ট হর। কথিত আছে কামরূপের বায়ু কোণে 
দেবাদিদেব মহেস্বর জল্লীশ নামক আপন লিঙ্গমূত্তির অতুল খ্রশ্ব্য্য 
দেখাইয়াছিলেন, ভক্তশ্রেষ্ঠ নন্দী জগতপতির পুজা করিয়া সশরীরে গাণ- 
পতা লাভ করিরাছিলেন। তথায় নন্দীকুণ্ড নামে একটা কুগড আছে, 
ধকুণ্ডে কান করিয়। নক্তরত অবলম্বনে পরদিন জল্লীশ দেবের মন্দিরে 
লিঙ্গ দর্শন ও পুজা করিতে হয়; তৎপবে হবিষ্যাশী হইয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবী 
মূন্দিরে চতুভূ জা কালী ু্তির পুজা করিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। প্রেতের 
উপর উপঝিষ্টা ভয়ঙ্কর কালী মুষ্তি। পুরাকালে ভগবান পরশুরামের ভবে 
যে সকল ক্ষত্রিয় ভীত হইয় জল্লীশ দেবের শরণাগত হইয়াছিল, তাহারা 
আর্্যভাঁষ। পরিত্যাগে শ্রেচ্ছ ভাষায় কথাবার্তী বলিয়া শ্রেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয় 
এবং জন্লীশ দেবের গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে 
উহীদের উত্তরাধিকারিগণ সবাইত হ্ত্রে দেব মন্দিরের অধিকারী । 
ইহাদিগকে প্রথমে কিছু দক্ষিণা না দিলে দেব দর্শন কুরা যায় না। 
জন্মীশ দেব কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। ইহা! উপপীঠ। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন 
হইলে বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছিল, এই মন্দিরটা ছুইশত বৎসরের 
উদ্ধকালের এমত জীনা যায়। শিবরাত্রেব সময় এখানে দশদিনস্থায়ী 
এক বৃহৎ মেলা হয়। জলপাইগুড়ির রেল ভাড়া কলিকাতা হইতে 
৫1৩৬ আনা মাত্র । 





কদবার কালীবাড়ী। 


্ে 
৮৫৬,৯১২ 


স্নিছ্দস্পীভ 


প্স্পে 


মেহাঁর কালীবাড়ী 
গজ 
সিদ্ধ সর্ববানন্দ | 
ত্বং সর্বশক্তি জ গতাং দুহিত্রী। 
তং সর্বমাতা সকলস্য ধাত্রী ॥ 


ত্বং বেদরূপাখিলবেদবাচ্যা। 
ত্বং সর্ব গোপ্যা নকলপ্রকাশ্যা ॥% 


আসাম বেঙ্গল রেলের ভিঙ্ন বা নামক ষ্রেসনের সন্মিকট মেহার কালী 
বাড়ী, বঙ্গদেশের মধ্যে একটা প্রপিদ্ধ স্থান। মহাত্মা সর্বানন্দ এখানে 
পিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং সে সময় হইতে ইহা সিদ্ধ পীঠ বলিয়া 
অভিহিত হইয়া আসিতেছে ! কলিকাতা হইতে ভিঙ্গ বা ষ্টেসনের ভাড়া 
৩।* আনা । আমরা ১৩১৫ সালে সিদ্ধ পীঠ দর্শনার্থে কুমিল্লা হইতে 
1৮৬ আনা ভাড়া দিয়া, মেহার গ্রামে বাইয়া ৬ সর্ববানদ্দ ঠাকুরেব অধস্তন 
বংশধর পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত জগবন্ধু তর্কালঙ্গার মহাশয়ের বাটিতে আশ্রয় 
গ্রহণ করি, এবং তাহার বাবহারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গভীর 
অরণ্যমধ্যে বে জীন রুক্ষমুলে সর্বানন্দ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, 
অন্ান্ত বৃহৎ বৃহৎ বটবৃক্ষপহ সেই প্রাচীন বুক্ষটী অগ্ভাপি গ্লীবিত 
রহিয়াছে । বৃক্ষমূলেই পূজা, ,বলি, হোন ইত্যাদি হইর! থাকে। 
বৃক্ষোপরি কাক, শকুনী, গৃধিনী প্রস্ততি অসংখ্য পঙ্গী বঙিয়! থাকে, কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা মলমুজ্রাদি পরিত/)গ বরিয়! পুজার 


দ্রব্যাদি কিন্বা এ স্থান অপবিত্র করে না! এখানে কোন দেব দেবীর, 


সুষ্তি নাই; কিন্ত প্রতিনিয়ত বাত্রী সমাগম থাকে। যাত্রীদিগের 


- ১৩৮ বঙজগদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


সাময়িক অবস্থানের জন্য কয়েকটা চালা ঘর আছে এবং কালীর সেবাইত 
ভট্টচার্্যগণের বাটাতেও যাত্রীগণের থাকিবার জন্ত বহু ঘর আঁছে। 
পূর্বদিকে একটা বাজার, তাহাতে পুজার সমস্ত দ্রব্য ও ছাগাদি 
পশ্ত ক্রয় করিতে পাওয়া যার। দিদ্ধ পীঠের উত্তরদিকে একটা পুষ্করিণী 
আছে, তাহার ,জল মরলা, এবং সংস্কার অভাবে ইঠ্রফনির্মিতি ঘাট 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । উহার দক্ষিণে কুমিলার রার পরিবারের প্রধান 
ভূম্যাধিকারী বাবু গোপাঁলচন্ত্র রার মহাশয়ের কাছারী বাড়ী, সেখানে 
ভদ্র বিশিষ্ট মাত্রিগণ থাকিতে পারেন।  কাছারির পুফ্করিণীর জল 
পরিষার। পুঙ্ান্তে পাগাবিদয় বলির! পৃথক কিছু দক্ষিণা দিতে হয় 
এবং সেই দক্ষিণা পুজারী ও আশ্রয়দাতার প্রাপ্য । 

পৌষ মাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন মহাত্মা! সুক্দাননদ সিদ্ধিলানত 
করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রতিবংসর পেখানে মেলা হর। সভন্্ 
সহশ্র লোকের সমাগমে সুবিস্তীর্ণ স্থান লোকারণ্য জন্ত চল। যাঁর না। 
সেই দিন জীন বৃক্ষের চতুদ্দিকেই ছাগাদি পশুর বলি হইয়া থাকে; 
এবং বধ্য পশুর ছিন্ন মস্তকের স্তপ দর্শনে মনে বিভীষিকা উৎপাদন করে। 
পাঠকগণের অবগতির জন্ত সিদ্ধ সর্বানন্দের জীবন চরিত এই আখ্যাঘ়িকার 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম । এরপ প্রবাদ সর্ধাননের দিদ্ধিস্থানই 
পুরাকালে মহাতপ৷ মুতিঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। 

৬সর্বানন? ভট্টাচার্যের পুত্র থু ভট্টরাচার্ধ বিরচিত সর্ববানন্দ 
তরঙ্গিনী নামক পুস্তক পাঠে জর বদর 
পুর্বে, সর্ব্বানন্দ দেবের পুব্বপুরুষ বাল্ব শর্মা বদ্ধমান জিলার পূর্বব- 
স্বলী নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি অতি সাধু ও শ্তুদ্ধচেতা 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্ুদীর্ঘকাল গঙ্গাতটে তপস্যা করিক্সাও সিদ্ধি লাভ 
করিতে না পারায় দৈবাণী হয় “মাতঙ্গমুনির অংশ্রমে তোমার পৌত্র 
সিদ্ধি লীভ করিবে ।” বাসুদেব দৈববাণীশ্রবণে কারমনে প্রীর্থন৷ 


কালীবাড়ী ১৩৯, 


করিয়াছিলেন, 'আমিই ষেন আমার পৌত্র 'রূপে জন্ম গ্রহণ করি।" 
“তাহাই হইবে” এইন্ধপ প্রত্যাদেশ পাইয়া, বাসুদেব শশ্মা সপরিবাৰে 
ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ, মাতর্গ মুনির আশ্রম অন্ুপন্ধান করিয়া কুমিল্লা 
জিলার মেহাবে আসিয়া বাস করেন; এবং স্ত্রী প্রতিভা বলে স্থানীর 
দাসরাজের গুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন । বাসুদেব, স্বীয় ভৃত্য 
পূর্ণানন্দকে সমস্ত বিবর অবগত করাইয়া কলেবব পরিত্যাগ করিলেন। 
অচিরকাল মধ্যে তদীর পুত্র শস্তুনাথের এক পু সন্তান জন্ম পরিগ্র 
করিল। সেই পুত্রের নামই সর্বানন্দ। সর্াননদ কৌন এতেই বি্টা- 
ভ্যাস করিতে না পারিয়া মূর্খ হইলেন। সব্বানন্দের শিবনাথ নামে পুত 
জন্মিয়াছিল, তিনি পণ্ডিত ছিলেন! শণ্ভুনাথের মুট্টার পৰ সর্ধবানন্দ 
বাজগুরুপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু মুগতা। নিবন্ধন গা বুদ্ধির পরিচয় দিতে 
না পারিয়। রাত সভাব অপদস্থ ও ভাগ্যাস্পদ হইতে থাকেন। পিতার 
অবমানন| দষ্টে শিবনাগ ছুঃখিত হইয়া তাহাকে হাজ সভার যাইতে 
নিষেধ করিল, সর্ব্ানন্দ বিগ্যাশিক্ষান মানসে চিত্ত হ্যা বনে গথন 
করেন। রর 

একদ| লিখিবার উপকরণ তালপর স.গ্রঠ কবিবার জগ্য সর্ববানন্দ 
খন বুক্ষীরোহণ পুর্ধক বস্ত 2ছদন করিতেছিলেন, সেই সমন এক 
ভীষণ সর্প নির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করিতে উদ্ভত হইলে তিনি 
অকুভোভরে অতি তৎপরতার সহিত সবলে সর্পকে রতি করি, তাশ 
বৃস্তের ধারাল শাপাতে বর্ষণ করত উ্থার মস্তক ছেদন পূর্বক পৃথিবীতলে 
নিক্ষেপ করেন। দৈব চক্রে সেই সমস্থ সন্ন্যাপীবেশধারী জনৈক 
মহাপুরুষ সর্বান্ুনের এরপ সাহস দৃষ্টে তাহাকে হংদদীপে আদিবার 
জন্ত ইঙ্গিতণকরিলেন। সর্বানন্দ সন্ন্যাসীর জটাম্ডিত মস্তক, ভস্মা- 
চ্ছাদিত গাত্র, শান্ত ও হাস্য মুখ দৃষ্টে, তাহার নিকট আগমন করতঃ 
সভস্বে প্রণাম করিয়া আপন অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। সন্ন্যাসী সন্গেহছে 


১৪০ বজদেশের তীর্থ বিবরণ 


তাহাকে বলিলেন, বদ! তোমার বিগ্কাশিক্ষার আবগ্তক নাই। আমি 
তোমাকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র তুমি উত্তরায়ণ 
সংক্রান্তিদিব্ন নিশীথ সময়ে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে জীবনবৃক্ষমূলে শবাঁপনে 
বসিয়া, এক মনে জপ করিলে জগন্মাত। সু প্রসন্না হইয়া তোমার প্রত্যক্ষী- 
ভূতা হইবেন।, এই বলিয়া! সর্বানন্দের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিয়া 
বক্ষোপরি তাহার ক্রম লিখিয়৷ দিলেম। 

সর্বানন্দ পূর্ব হইতেই ভৃত্য পূর্ণানন্দকে বড় ভাল বাসিতেন, 
'পুণাদাদা, বলিয়। ডাকিতেন। বাটা আসিয়া এ সমস্ত বিবরণ পুণাদাদাকে 
জানাইলে, তিনি এ মন্ত্র অভ্যাস করিতে বলিলেন। একদা পৌষ 
সংক্রাস্তির নিশীথ সমরে পূর্ণানন্দ প্রতুপুত্র সর্বানন্দকে লইয়া মাতঙ্গ 
মুনির আশ্রমে জীনবৃক্ষের নিয়ে আসিয়া, সর্ধানন্দকে সাহস প্রদান 
করিনা বলিলেন, বৎস! তুমি কিছু মাত্র ভয় করিও না আমি এখানে 
শ্তইয়। থাকি, ভুমি আমার পৃষ্টদেশে আপীন হইয়া, একাগ্রচিত্তে সেই 
মন্ত্র জপ করিতে থাক। দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইলে, যখন তিনি 
বর দিতে উদ্ধষ্ত হইবেন, সে সমর তুমি বলিও হে মাতঃ! কি বর 
গ্রহণ করিব আমি তাহা অবগত নহি, কেন না আমি ভূত্যের আজ্ঞানু- 
বর্তী। এই কথা বলিয়াই তৃত্যশেষ্ট পৃখানন্দ মোগবলে দেহ হইতে 
প্রাণ বিমুক্ত করিয়া নিরালম্বে অবস্থিত রহিলেন। সর্ধানন্দ দেব 
পুণা দাদার পৃষ্ঠোপরি আপীন হইয়া একমনে মন্্রাধিষ্টাত্রী দেবীমূর্তির 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে সমাধিমগ্র সর্বানন্দের 
হাদ্‌কমল হইতে কুর্ধ্যসঙ্কাশ সুমহান তেন্গ নির্গত হইয়। সমস্ত বনভূমি 
ব্যাপ্ত হইল এবং সেই তেজোরাশির মধ্য হইতে দেবীষুত্ি আবিভূতা 
হইয়া সর্বান'দকে বলিলেন, বংস! বর গ্রহণ কর। সর্বাঁনন্দ দেবী- 
বাক্য শ্রবণে চঙ্ষুরুস্মিলন পূর্বক গুরুমন্ত্রোপদিষ্ট হৃদয়াধিষ্টাত্রী দেবী 
সুর্তিকে সম্মৃথে দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। তীহার সমস্ত 


কালীবাড়ী ১৪১. 


মূর্খতা দূর হইয়া গেল। তিনি এক নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। 
সমগ্র শাস্ত্রই তাঁহার ভিহ্বাগ্রে প্রতিভাত হইতে লাগিল) তিনি নানা- 
বিধ প্রকারে দেবীর স্ততি করিলেন। দেবী সন্ষ্টা হইয়া বলিলেন, 
*আামি তোমাকে পুত্রস্থানীয় করিলাম, অতঃপর তুমি যাহা কর্তব্য 
মনে করিবে তৎসমস্তই ফলপ্রদ হইবে | সর্বীনন্দ *বলিলেন, “হে 
মাতঃ! ব্রহ্গা, বিষু,। মহেশ্বরাদির চিরবাঞ্ছিত অতি গুহা তোমার 
অভয় পদ বখন দর্শন করিয়াছি, তখন আমার সমন্তই সফল 
হইয়াছে। আমার অন্ত বরের প্রয়োজন কি? আমি আর কি বর 
প্রার্থনা করিব? তবে একান্তই যদি কোন বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! 
আমি জানি না, আমার সুখে যে নিদ্রিত দাস সেই আমার 'অপর বর, 
তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করুন 1”, তখন ভগবতী আগ্াশক্তি পূর্ণাননের 
মন্তকে পদার্পণ করিয়া বাললেন, হে পূর্ণানন্দ! তুমি মুক্ত হইয়াছ। 
বোগনিজ্রা পরিহারপূর্বক উঠ এবং আমার পরম পদ দর্শন করিয়! 
অভীষ্ট বর গ্রহণ কর। পূর্ণানন দেবীর পাদপদ্মম্পর্শে সচেতন হইয়া, 
অনেক স্তব করিয়াছিলেন ॥ এবং দেবীর দশবিধ রূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা 
করিলে, দেবী দশবিগ্তারপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদবধি সর্ব্বানন্দের' 
বংশকে সর্ববিগ্তার বংশ বলিয়া থাকে। 

সর্বানন্দ দেব সিদ্ধ হইয়া রাজসভায় অপমানের প্রতিশোধ লইবার' 
ছন্য নানাবিধ অলৌকিক কার্ধ্য সম্পাদন করি্বাছিলেন এমত লিখিভ 
আছে। তিনি একদা অমাবস্যা রঙজনীতে পৃণিমা বলিয়াছিলেন, এবং 
প্রতিশ্রতিরক্ষার্থে রজনীতে দেবীর কৌশলে নখ চন্ত্র দর্শন করাইয়া 
লোক দিগকে পূর্ণ চন্দ্রের ভ্রম জন্মাইয়াছিলেন। সর্বানন্দ ঠাকুরের এরূপ 
আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্টে সভা শুদ্ধ সকলেই তাহার শিব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, শীত নিবারণ ঝন্ত রাজ! এক জোড়া উৎকষট শাল সর্ববান্দ 
দেবকে দান করেন, এবং তিনি উহা এক বারবনিতাকে প্রদান করেন ।' 


১৪৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


তাহার উন্নত শরীর, অত্যাশসয্য জ্যোতিসম্পন্ন সুদীর্ঘ নেত্র, ভূতলপ্পর্ণী 
বিশাল জটাকগাপ দৃষ্টে এক অভিনব জীব বলির মনে হইত। খাগ্ধা- 
খাগ্থের কোন বিচার, তাহার ছিল না, যথা তথ] বাস করিতেন। এই 
জন্ত গ্রামবাপীরা তাহাকে পাগল বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্ত, 
কিছু দিনের* মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য দৈবশক্তিদর্শনে মোহিত হইয়া 
অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে ভক্তিভাবে তাহাকে গ্রহণ 
করিয়া পূর্ববক্ত আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রোগীর রোগ 
দূর করাই তাহার প্রধান কাধ্য ছিল। শত শত লোক রোগের শাস্তি 
কামনায় তাহার আশ্রমে উপস্থিত থাকিত। ধাহীর প্রতি উহার করুণা 
সঞ্চার হইত, তিনি যত কেন কঠিন রোগাক্রান্ত হউন না, নিশ্চর আরোগ্য 
লাভ করিতেন। লোকের মুখ দৃষ্টে অনেককে তাহার জীবনের পুর্বঘটনাদি 
বলিয়। দিতেন। কেহ কেহ তাহার দরার উদ্রেক করিতে না পারিয়া 
বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন,। তীহার ধম্ম-সন্বদ্ধীর 
উপদেশ অতীব সারগর্ভ। তিনি জাতিম্রর ছিলেন, নিজের পর্বজীবনের 
কথা স্বপ্রের স্ায় প্রতিভাত হইত। তিনি অন্যের রোগ নিজ দেহে 
আনিয়া রোগীর রোগ দূর করিতে পারিতেন। এইবপ প্রক্রিয়ার বলে 
একজন আমৃত্যু যক্ষা রোগীর রোগ শিষ্যগণের অনুরোধে আপন 
দেহে আরোপিত করিয়। রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন কিন্ত ব্রঙ্মচারীর 
দেছে ক্ষয়কাশের বীজ প্রবেশ করিয়া তহারই প্রাপ নাশের চেষ্টা 
করিল। 

্রাঙ্ম-ধর্ণের পূর্বচাধ্য বিজয় কৃষ্ণ 'গোস্বামী মহাশয় ব্রঙ্গচারীর নিকট 
সময়ে সময়ে আগমন করিতেন। ব্রঙ্ষচারীর দর্শনে ও উপদেশে পূর্ব্বমত 
পরিবর্তন করিয়! হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ আস্থাবান্‌ হ্ইয়াছিল। কথিষ্ক আছে, 
গোন্বামী মহাশয্র একবার কৌন রোগে আক্রাস্ত হইয়া মারাত্মক কাতর 
হুইয়াছিলেন ? তীহার চিকিৎসক জবাব দিয়াছিলেন ) ব্রচ্ষচারীর নিকট 





বারদীর ব্রহ্মচারী । ১৪৫ 


কোন শি্ক এই ছঃখের সংবাদ বিদিত করিলে তিনি যোগবলে গোস্বামী 

.মহাশয়ের রোগশয্যাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আবোগ্য করিয়াছিলেন । 
ত্রঙ্গচারীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তিনি যোগবলে 
দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া সুক্ষ দেহে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের তত্ব 
জানিয়৷ আসিয়া, সমগ্র ঘটনা বিবৃত করিয়া সকলকে চমতরুত করিতেন। 
১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০ বৎসর বয়সে মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। 
স্তাহার সেবকগণ সেই আশ্রমকে যত্বের সহিত রক্ষা করিতেছেন। 


নবদীপে স্্রীরুঞ্চৈতন্চন্দ্র। 


ধর্সংস্থাপনার্থায় বিহ্রক্যামি তৈরহ্ম্‌। 
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িস্যাম্যহং পুনঃ ॥ 
রুষ্ণশ্চৈতন্যো। গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীস্থতঃ | 
প্রভূ গৌরহরি গৌরনামানি ভক্তিদানিমে ॥ 


নববীপ বঙ্গে বিখ্যাত নগবী, ইহাকে নদীয়া বলে, নবদ্বীপে বঙ্গের 
শেষ রাজা লক্ষ্ণসেনের রাজধানী ছিল । এই নগরী পুরাকালে ভাগীরথীৰ 
পূর্ধ্ব তটে ছিল, কিন্ত নদীগর্ভেব পবিবর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা পশ্চিম কুলে 
অবস্থিত হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তা- 
রিত বর্ণনা আছে; নয়টা দ্বীপ কিন্বা গ্রাম সংযোগে নবদ্বীপ নামাকরণ 
হইয়াছে । দেনরাজদিগের পুর্বে নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল কি না তাহার 
কোন প্রমাণ পাওয়া যার না । ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় 
করিরাছেন-__পুরাকালে 'এতদঞ্চল সমুদ্র মগ্ন ছিল, খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে 
সমুদ্র দূরে সরিয়া যাইলে ইহা জাগিয়া উঠে। সহরের নিকটে সমুদ্রগড় 
নামে এক গ্রাম আছে, পুর্বে তিনটা নদীর মোহানা ছিল বলিয়া এই 
স্থানটিকে ত্রিমোহনী বলিত। নগরের পূর্ব দিকে 'হবর্ণবিহার নামে 
আর একটা গ্রাম আছে, বৌদ্ধ রাজগণেব সমর উহা! বৌদ্ধবিহার ছিল; 
বৌদ্ধবিহানের ধ্বংসাবশেষ অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া! বায়। ই, আই, 
রেলের বেগডেল ষ্টেশনুট্র£ইতে নবদীপ বাইবার জগ্ গল লাইন প্রস্তুত 
হইয়াছে। হাবড়া হইতে নবদ্বীপ রেল ভাড়ী ১৬৯ পাই। 

পুণ্যতোয়া ভাগীরঘীর তটপ্রান্তে নবদ্বীপ এক সময়ে বঙ্গের প্রধান 
বাণিজ্যকেন্্র ছিল। বখতিয়ার িলিজির আগমনে সেনরাজ মন্ত্রীর 


শ্রীকষ্ণচৈত্যাচ্দ্র । ১৪৭ 


চক্রান্তে বিনাষুদ্ধে রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক তীর্বক্ষেত্রে প্রস্থান করিলে, 
রাজলক্ষী অন্তহিতা হইলেন, বাণিজ্যেবও সবিশেষ অবনতি ঘটিল। সেন 
রাজবংশের সেই সমুন্নত, রাজপ্রাসাদ আর নাই। ভগ্রাবশেষও কাল- 
কবলিত হইয়াছে । লক্ষ্মী চলিয়া গেলেও াহার পদচিহ্ন একেবাবে নুছিকা 
যায় না; কোথাও পুর্ব গৌরবের সামান্য কণা মাত্র পড়িয়া থাকিবেই 
থাকিবে। প্রাণহীন দেহ, প্রাণীশুন্ত গেহ, জনবিহীন নগরা, প্ব-সাবশেষ 
স্তপাক্কৃতি রাজপুত্রী,প্রস্থতিব দৃশ্ত বড়ই ভীবণ বটে। নবদীপও সেন্ধগ 
ভীষণ দৃশ্ত । নবদ্বীপে মৌসলমানের 'ভীঘণ অত্যাচাৰ হইয়াছিশ । শান্তর 
রাজাকে বিঞুতুল্য বলিয়াছেন, স্তরাৎ তাহার অরিষ্ঠানে লক্ষী, সবস্বতী 
উভয়েই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; লক্ষ্মীর অন্তর্ধান হইলেও সরস্বতী দেখী 
এপর্যন্ত সমুত্জলভাবেই বিরাজ কবিতেছেন। নবদীপ সংস্কৃত সাহিত। 
আলোচনার প্রধান কেন্্র ছিল? পুর্বে শত শত চত্ুপ্পাঠীতে শমহখ। 
বিগ্ভার্থী নানা দিক্‌দেশ হইতে সমাগত হইতেন। বে ভা দর্শনালো চনা 
বঙ্গদেশ জগদ্বিখ্যাত ও সর্বাশেষ্ঠ স্থান অধিকার করিযাে, এই 
নবদ্ীপই সেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্মভূমি। অসাধারণ দীশক্কি সন্গন রঘুনা 
তর্কচুড়ামণি মিথিলা হইতে স্যার শান্সুকে কঠদ্থ করিয়া আনিয়া 
নবদ্বীপকে ভূষিত করিয়াছিলেন) কুশাগ্বুদ্ধি রথুনাগ কন্তুক মিথিলার 
গর্ব খর্ব হইয়াছিল। স্থার্ত শিনোমণি নধুনন্দন স্মতিভাগার মন্থৃল 
করিয়া নব্য সুতির আবিষ্কার করিম্বাছিলেন এখানেই মহাপ্রস্্ 
শ্রীচেতন্তদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পরমার্থ দর্শতিন্ব প্রকাশ করিয়া, 
বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন। “সাহার নায় র্ধ্নীন ধর্শের গরবর্তক 
ভারতে কর পর্দ জন্িয়াছেন? শ্রীচৈতন্তদেবের আপাধিব প্রেমের 
প্রবাহে নবদ্বীপ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্ত্র স্বরূপ হইন্না ক্ঠাহাদের 
নিকট বুন্দাবনের ন্যায় মহাতীর্থকূপে পরিগণিত হইয়াছে। কেবল বৈষ্ণব 
কেন? হিনদুমাত্রেরই ইহা তীর্থ স্থান। ফাল্গনদাসে দোলধার্রার সময় খুলট 
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নামক বৈষ্ণব পর্ববোপলক্ষে সমবেত বৈষ্বমগ্ুলীর নাম সংকীর্ন এক 
অপূর্ব দৃশ্ঠ! প্রেম ভক্তির উদ্দীপক। নবদদীপে শ্রীকুষ্চ চৈতন্য মহাপ্রভু 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্থৃতরাং এই আখ্যায়িকায় মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী 
বৈষ্ণব গ্রস্থাদি হইতে কিঞিৎৎ উদ্ধত করিলাম । 

হিন্দু-শান্ত্রীদিতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যখন ধর্মের অবনতি হইয়া 
ছুরাচার পাষওদিগের প্রাবল্য হয় এবং সাধুদিগের অশেষ কষ্ট উপস্থিত 
হইয়া থাকে, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্শের 
সংস্থাপন জন্য চিন্মর ভগবাঁন হরি মর্তধামে মনুষ্যব্ূপে অবতীর্ণ হইয়া 
সছপদেশ প্রদান ও অলৌকিক কার্য্যাদির দ্বার! ধর্ষের সংস্থাপন করেন। 
ইহাকেই অবতার কহে। এই স্থুবিস্তীর্ণ ভারতভূমে বৌদ্ধ ধর্দের 
প্রবল প্রতাপে হিন্দুধন্্ব ধবংসপ্রায় হইয়া, যখন রাজা প্রজা সকলেই এক 
বাক্যে “মহিৎসা পরম ধর্ম” এই বৌদ্ধমতের পোষকতা করিতেছিল; 
যখন অনেকেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া রাজশাসনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিতেছিল , তাহার কয়েক শতাব্দী পরেই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের 
শুত্রপাতত হয়। ভগবান শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য অমোঘ শাক্ত্রবিচাঁরে 
বৌদ্ধশ্রমণকদিগকে পরাস্ত কারয়া যেই অদৈতবাদ প্রচার করিলেন 
তখনই আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি নানা প্রলোভনময় ধশ্ব্ঘ্যযক্ত 
তান্ত্রক মত দ্বারা জনগণকে একেবাবে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। 
সাধারণতঃ লোকে ধর্শের কঠিন অংশ ত্যাগ করিয়া 'পহজ অংশ টুকুই 
অবলম্বন করিয়া থাকে; তান্ত্রিকগণও তন্ত্রের নিগুঢ়ভাব গ্রহণ না 
করিয়া আশুগ্রীতিজনক মোহকর মগ্ঘমাংসাদিতে আসক্ত হইয়া, মূল ধর্ম 
হইতে অনেক দুরে সরিয়া পড়িলেন। ইহাদের ঈন্রদ্ধি ও যবন- 
রাজগণের ঘোর অত্যাচারে ভারতে ধর্মনভাবের ভয়ঙ্কর অবস্থা হইয়] 
$াড়াইল। মিথ্যা ভাষণ, পরজ্রব্য হরণ, পরপীড়ন, অতক্্য. ভক্ষণ, সতীর 
সতীত্ব নাশ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্বিক ক্রিয়্ামধ্যে পরিগণিত হইল। 
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ধন্প্রাণ সাধু ব্যক্তিগণের অসহা হৃদয়বিদারক ভীষণ মনস্তাপ ঘটিল। 
তারা নীরবে সর্ধহঃখহর বিপদভঞ্জন হরিকে একমনে ডাকিতে 
লাগিলেন; তীহাদের সেই অশ্রবারিসিক্ত হৃদয়ের অস্তঃস্থলভেদী করুণ 
বেদনা স্বর্গে ভগবানের সিংহাসন নাড়িল। ভক্তাধীন ভগবান আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । অমনি আপনার পার্খচবদিগকে অুগ্রে জন্মগ্রহণ 
করিতে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সময় 
বিগ্তাপাঁতি, চণ্ডীদাস, চন্ত্রশেখর, পুণুরীক, নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈতচার্যয, 
শ্রীনিবাস, মুরারী প্রভৃতি পরম ভাগবতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
স্তাহাদের দ্বারা একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্ট হইল বটে, কিছু কর্ণধারের 
অভাঁবে ইহার বিশেষ উন্নতিসাধিত হইতে পারিল না। পাষগুদিগের 
ভীষণ অত্যাচারে বৈষ্ণবকুল উতৎগীড়িত হইয়া ভগবানকে যখন মন প্রাণে 
ডাকিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীগৌবাঙ্গ প্রভূ অবতীর্ণ হইলেন। 


১৪৮৫ খ্রীষ্টা্ধে ফাল্ুনমাসে পূর্ণিমা তিথিতে পবিত্র নবদ্বীপ নগরে 
জগন্নাথ মিশ্রের উরনে শচীদেবীর গর্ভে ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ 
করেন। জয়াননের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ আছে, দ্গন্সাথ মিশরের আদি- 
পুরুষ পরম দাধু মধুকর নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ উড়িগ্ঘাব অন্তর্গত: 
জাজপুর গ্রামে বাস করিতেন, মহারাঙ্গ কপিলেন্দেবের উয়ে শ্রীহ্ট গমন 
করিয়। ভ্য়পুর নামক স্থানে কতেক ভূমি লাভ কনিকা বাস করেন। কেহ 
বলেন বড়গঙ্গ নুমক স্থানে বাস করেন। 

তীহার চারি পুত্র মধ্যে উপেন্্র মিশ্রের কংসারি, পরমানন্দ, জুগুয়াথ, 
সর্কেশ্বর, পদ্মনাভ,কনার্দন ও ত্রিলোচন নামে সাতটাসন্তান জন্মে । জগন্নাথ 
মিশ্র দেশে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া সমধিক বিদ্াশিক্ষার্থে নবর্ধীপে 
আপিয়াছিলেন। ত্রীহার বিগ্যাবন্তা ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট তইয়া নবদ্ধীপের 
বৈদিক নীলাম্বর চক্রবর্তী, আপন দুিতা শতী দেবীর সহিত ভগন্নাথ 
বিপ্রের বিবাহ দেন। শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথ মিশ্রের বিশ্বরূপু নামক 


১৫০ বঙগদেশের তীর্থবিবরণ | 


প্রথম এক পুত্র জন্মে; তিনি বাঁল্যকালেই সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি 
করিয়৷ গৃহত্যাগী হন। জগন্নাথ মিশ্র মাতৃদর্শনার্থে সন্ত্রীক দেশে যাইয়া 
কিছুকাল বাঁস করেন, এই সময় শচীদেবীর পুনঃ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ হইলে, 
মাতার অনুমতি গ্রহণে তিনি পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। 
শ্ীচৈতন্য দেব ত্রয়োদশ মাস মাতিগর্ভে বাস করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। 
তৎকালে চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল, নবদবীপবাসীরা অপার আনন্দে দানধন্মম, 
ঈশ্বরনামকীর্ভন, শঙ্খঘণ্টাদির ধ্বনি ও উল্লাসে মত্ত ছিলেন। &চতন্ত- 
দেব এইরূপ সুসময়ে জন্মগ্রহণ করায়, ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের বিশ্বাসের 
অন্তর কারণ হইয়াছিল। চৈতত্তদেবের অনেকগুলি নাম ছিল। 
মৃতবৎমা জননীর পুত্র বলিয়া অদ্বৈতচাধ্যেব সহধরন্ষর্ণী সীতাদেবী নিমাই 
নাম রাখেন; অল্পপ্রাশনের সময়ে উহার নামকরণ হয় বিশ্বান্তুর ; উজ্জল 
গৌরবর্ণ ছিলেন বলিরা ইভার অপর নাম গৌরাক্ত ; উত্তরকালে সঙ্গ্যাস 
গ্রহণের সমর ইনি শ্রীকুঞ্চচৈতন্যচন্্র নাম প্রাপ্ত হন; নামের এক 
দেশ শ্রীচৈতন্ত নামে সাধারণের নিকট সবিশেষ পরিচিত। ততাকে 
দেখিবার জন্য সকলেই জগন্নাথ মিশ্রেব বাটাতে আসিয়াছিলেন, 
শিশুপদতলে ধবজ, বজ্ঞ, শঙ্ক, চক্ত, মীন প্রড়তি শুভচিন্ত দৃষ্টে বিশ্ময়া বিষ্ট 
হইয়া মহাপুরুষ বলিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব 
অ্ৈতা চাধ্য ভাঁববাদীর স্যার পূর্বেই সঁহার অবতাঁর ঘোষণা করিরাছিলেন। 
নিমাই বালাকালে বড়ই চঞ্চল ও উদ্ধত ছিলেন। তিনি প্রতিবাসীর 
ঝাটাতে নানা প্রকার উৎপাত করিতেন, যাহা চাহিতেন, 'তাহা না পাইলে 
কাদিয়া আকুল হইতেন; যদি কেহ মধুর হরিনাম করিত তথনই চুপ 
করিতেন। বাল্যকালেই তিনি অসামান্ট মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার 
পরিচন্ প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই পাঠশালার পাঠ শেৰ করিয়া 
চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্তবৃতি, ন্যায়, বেদাস্ত 
প্রভৃতি শাস্তে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের কুট প্রশ্নে, 
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তর্কে, ও অপুর্ব্ব মীমাংনার কেহই তাহাকে আটিয়! উঠিতে গারিতেন ন!। 
তাহার এরূপ অনন্যনাধারণ প্রতিভা দৃষ্টে নবদ্বীপবাসী মাত্রই চমতকৃত 
হইয়াছিলেন, চতুদ্দিকে তীহাব যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইল। ইহার কিছুকাল 
পরেই তীহার পিতৃবিয়োগ হওয়ার নিমাই শোকাতুরা জননীর একমাত্র 
অবলম্বন হইলেন । জগন্নাথ মিশ্রের সাংসাবিক অবস্থা খুব সচ্ছল 
ছিল না, নিমাই অত্যধিক পবিশ্রমে বিদ্যা শিক্ষা শেষ কবিষ্বা একুশ বৎসর 
বয়সের সমর চতুষ্পাঠী করিয়। অধ্যাপনায প্রবৃত্ত ভইলেন। নিমাই অতি 
মনোহর কমনীয় কাগ্তিবিশিষ্ট গৌবাঙ্গ পুরুষ ছিলেন, ভ্রাহার বিশাল 
মায়ত নেত্রযুগল দর্শন করিলেই লোক মোহিত হইয়া যাইত । পাঠ্যাব- 
স্থাতেই মাতার একান্ত অনুরোধে বল্লভাচার্যেৰ পৰম রূপবতী বন্যা 
ঙটীদেবীকে বিবাহ কবিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দেশ ভ্রমণের জন্য 
বে সময় পূর্ববঙ্গে গিযাছিলেন, তংকালে সপাঘাতে লক্দীদেবীর মৃত্যু হয়। 
নিমাই দেশে গ্রত্যাগত হ্যা সংসারের অনিত্যতা ভাবিধা আর বিবাহ 
করিবেন না প্রকাশ করিয়া অধ্যাপনার কার্যে বিশেষ মনোযোগী 
হইলেন। (এই সময়ে নানাবিধ বিগ্ভার পারদর্শী পওতগাণের সঙ্গে তাহার 
শাল্স বিচার হইত, কিন্তু তাহার অপূর্ব মীমাংসা ও নিচানে সবজোই 
পরাভূত হইতেন, ঘশে দেশ ভরিয়। গেল, নানাস্থান হইতে ছাত্র আসিল! 
চতুষ্াঠীর শ্রীবদধি সম্পাদন করিল, সঙ্গে সঙ্গে অথরচ্ছতাও দূর হইল । 
নিমাই মাতৃদেবীকে একান্ত ভক্তি করিতেন এব হাব আন্তার সনাতন 
মিশ্রের রূপলাবগ্যবতী সুশীল! কন্তা বিকার সহিত পুনরায় ক্ঠাহার 
পরিণর হইল। কেশব নামক দিগ.বিজরী কাশ্ীবা পণ্ডিত নবদ্বীপ জন্গ 
করিতে আদিরা শান্তরবিচারে অন্যান্ত পণ্ডিতকে পরাস্ত করির| বড়ই গর্ব 
করিতেছিলে- একদিন রজতগ্চ্ ক্যোতন্রামদী রজনীতে পুণ্যতোর। 
ভাগীরধীতটে বসিয়া শিষ্ভসহ নিমাই শন্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় 
উক্ত দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইরা বড়ই গর্ব করিয়া বলিলেন '“অহে 
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নিমাই! তুমি নাকি বড় পপ্ডিত”। নিমাই বিনীতভাবে বলিলেন, “আমি 
কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহ পূর্বক গঙ্গার মাহাম্ময 
বর্ণনা করুন, আমরা শুনিয়! সুখী হই” । কেশব পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ ' 
কয়েকটা শ্লোক রচন! করিয়া শুনাইলেন। নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও 
অলঙ্কারাদি ঘটিত দোষ দেখাইয়া দিলেন, অনেক বিচারে আত্মাভিমানী 
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাভব মানিয়৷ নিমাইকে সরশ্বতীর বরপুত্র বলিয়া, 
মনোছুঃখে দণ্ডী হইয়৷ চলিয়। গেলেন । নিমাই পগ্ডিতের প্রথমেই উদারতা 
ও ত্যাগের ভাব জন্মিয়াছিল, এক দিন তিনি ও অপর একজন পণ্ডিত এক 
নৌকায় ভাগীর'ী পার হইতেছিলেন, পণ্ডিত তাহার হস্তে একখওড ন্যায়ের 
টীকা দৃষ্টে বিমর্ষ হইয়াছিলেন, ইনি পণ্ডিতের দ্ঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
পণ্ডিত বলিলেন “আমিও একখানি ন্যা্বশাস্ত্রের টীকা লিখিরাছি, কিন্ত 
আপনার টা বর্তমান থাকিতে আমার টাকা কে পড়িবে ?” অম্নি 
নিজরূত টা নিমাই গঙ্গায় বিসর্জন করিলেন। দেশপ্রথান্বসারে 
নিমাই পণ্ডিত পিতৃপিগুপ্রদ।ন'্থ গয়াঙ্গেত্রে উপস্থিত হইলেন, তথায় 
ফন্তুনদীতে ন্নান ও পিতৃ কার্য সমাপনে ভগবান বিষুপদ দর্শনের জন্য 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গদাধরের পাঁদপদ্ম দর্শন ও ব্রাঙ্মণগণের স্তব স্তুতি 
শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ভাবের উচ্ভীদ প্রবলবেগে 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; ভক্তি তরঙ্গ বহিল। তীহার মুখে বাক্য নাই, 
শরীর রোমাঞ্চ, স্বেদাদির ভাব প্রকাশ হইয়া অচৈতন্য হইলেন। 
গৌরাঙ্গের এভাব দর্শনে সকলেই স্তত্তিত হইলেন । বৈষ্ঞবশ্রেষঠ ঈী্ু্রী 
পুরার, চেষ্টায় তিনি চৈতন্ত লাভ করিয়া তাহার নিকটে বৈষ্ণব ধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন; এবং ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া কেবল হর্নাম জপ, হরিধ্যান 
ও হরিনাম সার করিয়া দেশে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন । এই 
সময়েই তাহার আলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়। কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন বুদ্ধগয়! দর্শনে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিস্থানে বোধিদ্রমের নিয়ে তিনি শ্বরিক 
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ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঈশ্বরীপুরী ও সঙ্গীয় লোকে তাহাকে একান্ত 
আগ্রহ করিয়া দেশে আনিয়াছিলেন। এই সময় হইতে যেন স্তাহার 
নবজীবন লাভ হইল, হরিনাম ভিন্ন অন্ত কিছু আর ইহার হুদয়ে স্থান 
পাইত না। ভক্তিপ্রেমে মগ্প হইয়া সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিলেন, অধ্যাগন! 
কারধ্য বন্ধ হইয়া গেল; কেননা ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় হরিনাম 
ভিন্ন আর ক্ছুই তাহার মুখে আদিত না। পাগ্ডিত্য গর্ব স্থানে 
ব্যাকুলতা ও বিনয় অধিকার লাভ করিয়াছে । সদাই ভাবে বিভোর, তাহার 
ভাব দৃষ্টে নগরবাদী অবাক হইয়া গেল। নবন্বীপে অদ্বৈভাচার্যের বাটাতে 
গোপনে যে হরিসভ1 হইত, গৌরাঙ্গ তাহাতে যোগ দিয়া দিবারাত্র প্রকাস্থে 
হরিনাম সংকীন্ভন করিতে লাগিলেন। দলের নেতা অদ্বৈতাচার্ষ্য 
নিমাইকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলেন। নবদ্ীপে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের 
বাটাতে গদাধর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, অদ্বৈভীচার্ধা প্রন্ততি সহ মিলিত হইয়া 
নিমাই কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ; এই সময়ে নিত্যানন্ন আসিয়া 
যোগ দিলেন | যবন হুবিদাস হবিনাম বসে আর্দ হইবা নানাবিধ রেশ 
'ও নির্যাতন সহা করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ 
দিলেন; উক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলই এক জাতি, তাদের বর্ণ বিচার 
নাই, তাহারা বলিলেন “মুচি ভে শুচি হয় ধদি ইবি ভজে। গুটি হয়ে 
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সুচি হয়_যদি-হরি ত্যজে”। নিমাই সাধুতন্দনহ সর্বদা সাধনভঙ্গনায় রত 
খাকিয়া ধর্মরাক্ত্যে বিচরণ চরণ কবিতে লাগিলেন । পূর্বে দরজা] বন্ধ করিয়া 
নাম গান হইত, এখন দ্বারে দ্বাবে পল্লী পল্লী ভ্রমণ কনিয়া “তরিহরায় নমঃ 
গোপাল গোবিন্দ নাম প্রীমধুস্থদন” এই নাম নংবীর্তন হইতে লাগিল 
চতুর্দিক হইতে দুলে দরে লোক আপিরা যোগ দিতে লাগিল । হরিনামের 
প্রবল বন্যায় নর ভাসিয়া গেল । ছুর্ণীস্ত দ্য জগাই মাধাই পাব গ্বয় 
হরিনাম 'শ্রবণপূর্বক, সকল কুকাক্ ছাড়িয়া নিমাইর বস্তা স্বীকারে 
পরম বৈষ্ণব হইল। লোক সব আশ্চর্য হইয়া গেল। চতুদ্দিকে হৈ 
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চৈ পড়িয়া গেল। শান্ত' পঞ্ডিতমগুলী আপনাদের ধর্মনাশ আশঙ্কার 
গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধাচারী হইয়া ঘোর শক্রতা করিতে লাগিলেন, তীহার 
নিধ্যাতনের চেষ্টা করিলেন। তীহার সঙ্গে সামাজিক আঁচার ব্যবহার 
সমস্ত রহিত করিয়। বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। নিমাই লোক- 
শিক্ষা দিবার জন্য সর্বত্যাগী হইয়। ধন্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে ' 
ইচ্ছুক হইলেন । 

গৌরাঙ্গদেব কোন এক নিশিতে স্বপ্পে দেখিলেন ঘেন একজন মহাপুরুষ 
তাঁহাকে বলিতেছেন “নিমাই তুগি বে উদ্দেশে আপিয়াছ তাহা কি ভুলিয়া 
গিয়াছে? শীন্ত সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ববক নাম ধর্ম প্রচার কর ।* ইহার কিছুকাল 
পরে নিমাই সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের প্লেহ”মমতা পরিহার 
করিয়া একদিন গভীর নিশীথে বুদ্ধদেবের ন্যায় স্েহযয়ী বৃদ্ধা জননী, 
প্রেমময়ী যুবতী ভার্ধয॥ প্রিয় সুহৃদ ও সহচরবর্গকে পরিত্যাগ পূর্র্বক 
পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে গুহত্যাগ করিয়া কাটোযোর দগণ্ডী সম্প্রদারের 
কেশব ভারতীর নিকট সন্্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন। সন্্যাী হইয়া 
শ্রীুষ্ণচৈতগ্ঘচন্ত্র নাম হইল, এবং নামের একদেশ মাত্র প্রীচৈতন্য নামে 
সর্ধত্র অভিহিত হইলেন। কাটোয়া হইতে চৈতন্তাদেব গ্রীরুষ্ণপ্রেমে 
বিভোর হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ তাহাকে শাস্তিপুরে ভক্ত অদ্দতাচার্য্যের বাঁটাতে 
লইয়া আসিলেন। সেখানে সমস্ত ভক্তবৃন্দ সহ শচীদেবী সাক্ষাৎ করিলেন। 
স্লযাসীর স্ত্রী দর্শন নিষেধ, সেই জন্ পতিপ্রাণা বিষ্ুপরিয় দেবী সাক্ষাৎ 
পাইলেন না। তিনি মধুর সম্ভাবণে সকল্লকে আপ্যায়িত করিয়া জননীকে 
অনেক প্রবোধ দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন; নিত্যানন্দ, দামোদর, 
মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বন্ধু তীহার সহিত গমন করিলেন। 
পথে নানা স্থানে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন, একে নবীন বয়স, 
অপরূপ লাবণ্য গৌরাঙ্গমুস্তি, রুষ্ণপ্রমে বিভোর, মুখে সদাই হরিনাম, থে 
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দেখিল সেই মোহিত হইল । সামান্ঠ পাটনী হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যস্ত সকলেই 
তাহার মুখনিঃস্ৃত হরিধবনি শ্রবণে হরিনাম করিতে লাগিল । হৰি 
নামের কি অপার মহিমা! জগন্নাথে পথে কত লোক যে হরিনামে 
দীক্ষিত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই | পুনীর নিকটবর্তী হইলে জগন্নাথ দর্শন 
করিবার নিমিত্ত তিনি এতদূব ব্যাকুল হইলেন যে, তিনি উন্মস্তেব তায় 
দৌড়িলেন, এবং শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে জগন্নাথ দর্শনে অনুবাগের 
আবেগে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবাব আশায় যেমন দাবিত হইলেন, আমনি 
প্রেমে বিহ্বল হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পডিলেন। দেবকগণ উম্মাদ বিবেচনায় 
বেত্রাঘাত করিতে উদ্ভত হইল; 'দৈবচক্রে উপস্থিত বাসুদেব সার্বাভৌমের 
চক্ষু এই অপরূপ সৌন্দধ্যবিশিষ্ট ভাবোন্ান্ত যূবকেন শ্রুতি গ্রস্ত হওয়ায় 
তিনি দেবকদ্দিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং মুচ্ছণ্রান্ত চৈতন্য দেখেন চৈতন্য 
সম্পাদনপুর্র্বক, নিজ ভবনে লঙ্টরা গেলেন? গদাধৰ প্রভৃতি সঙ্গিগণের 
নিকটে সার্কভৌম যখন জানিতে পারিলেন, নবীন সন্ন্যাসী নবদ্ধীপেন জগগ্নাথ 
মিশরের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহির, তখন পনমানন্দে হার 
সেবা করিতে লাগিলেন। সার্বাভৌনেন নিবাসও নবদ্দীপ, তিনি স্বকীয় 
প্রতিভাবলে পুরীরাজের অন্নগ্রহ লাভ কিয়া মামন্দিরে আাধিপতা লাভ 
করিয়াছিলেন । 

সার্বভৌম একজন তত্বজ্ানসম্পন্ন দাস্তিক পণ্ডিত ছিলেন। টচৈভ্য- 
দেব সর্বদাই কৃঞ্চনামে মন্ত থাকিতেন, বিছ্ানুদ্ধি কিছুষ্ট প্রকাশ কবিতেন 
না সার্ভোমের ধারণা ছিল যে, তিনি বড় বেশা কিছু জানেন নাঃ 
বিশেষতঃ বৈষ্ণবের প্রতি ক্রাহার বিদ্বেদও ছিল, সুতরাং চৈতন্তকে 
প্রবোধ দিবার জন প্রীমগ্ভাগবতের নিষ্ললিখিত প্লোক আবৃস্তি করেন 2 

“ আত্মারামশ্চ সুনয়োনিগ্রস্া অপ্যুকুক্রমে | 
কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথন্ৃতগুণো হরি ॥ 
সার্বভৌম চৈতন্তদেবের বিগ্তা পরীক্ষার জন্য এই শ্লোকের অর্থ করিবার 
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জন্ত তাহাকে বপিয়াছিলেন ; চৈতন্দে অতি বিনয় সহিত উত্তর করিলেন 
“মহাশয় মহামহোপাধ্যায় আপনি ব্যাথ্য। করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।” 
বাস্থদেব পাণ্ডিত্য বলে এই শ্লোকের ত্রুয়োদশ_ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন, 
কিন্তু চৈতগ্তদেব তদ্ব্যতীত এ গ্লোকের আরও অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা 
করিলে পারভিত্যাভিমানী সার্কভৌমের গর্ব খর্ব হইল এবং তদবধি 
চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর ভাবিয়া ভাহ'র শিষ্য হইয়। বৈষ্ণব ধশ্ম গ্রহণ করেন। 
এই সংবাদ শ্রবণে উতকলবাঁপিগণ দলে দলে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। 
পুরীতে বৈষ্ণব ধর্মের এগাবিপত্য হইল, তগ্াপি তৎ নিদর্শন সম্পূর্ণ- 
ভাবে জাতিনিব্বিশেষে বর্ধমান রহিয়াছে । অনেকের মতে চৈতন্য- 
'দেব হহতেহু জগন্নাথ ক্ষেত্রে মহাপ্রসাদের সর্বতোভাবে প্রচলন হইয়াছে, 
তৎপূর্বে এরূপ ভাব ছিল না। 

ধর্মপ্রচার জন্য চৈতন্তদেব একমাত্র শিন্য কৃষ্ণানন্দ সহ দক্ষিণ 
দেশে গমন করিয়াছিলেন; নিতাণনন্দ প্রতি অন্ধ্যাত্রিগণকে দেশে 
পাঠায় দেন। চৈতগ্নদেব বামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তথাকার 
পাগ্ড'দিগৃকে কৃঞ্চনমে দীক্ষিত করেন, পথিমধ্যে গোদাবরী তীরে 
রাজা রামানন্দ রায়কে নিজ ধর্মে আনিরা রাজমহেন্্রী নগরের বিন 
দিগকে নিজ ধর্মে আনয়ন করেন । চৈতন্যচরিতামূত গ্রন্থে বণিত 
আছে দাক্ষিণাত্যে তংকালে, জ্ঞানী, কর্মী পাৰণ্ড ও বৌদ্ধদলের প্রাছ্‌- 
ভব ছিল, তই চৈতন্তদেব, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার মানলে দাক্ষিণাতোো 
ভ্রমণ কবিয়া ঝোদ্ধদিগকে তর্কযুক্ধে পরাস্ত করিয়া ভক্তদিগকে হরিনাম 
শুনাইয়। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, 
বৃদ্ধকাণী, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, ত্রিপতিমন্ল, খষতপর্ববত, মহেন্্রম্লৈ, মলয়পর্বত, 
অগন্ত্য।শ্রম, কন্তাকুমারী, খধ্যমুখ, মাহেঘতীপুরী, নর্মদীতট, পম্পা, 
পঞ্চবটা ও শৃ্গপুরে শৃঙ্গারী মটে গমন ও অধিবাসিগণকে কৃ নামে 
দীক্ষিত করিয়া পুরীতে আগমন করেন এবং কিছু কাল তথার বাস করিয়া 
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পুনরায় মহানদী পার হইয়া আহাঙ্গদাবাদ, ভুনাগর, অমরাবতী, বরোদা, 
 দ্বারকতীর্থ দর্শন ও তথায় কুষ্ণনাম বিতবণ করিয়া প্রীহট, কামরূপ, 
দেওঘর প্রভৃতি স্থানে স্বীয় মত প্রচার কবেন। রথধাত্র। উপলক্ষে বঙ্গবামী 
বন্ধুও শিল্তাগণ পুরীতে আগমন করিয়া সাক্ষাৎ কবেন; এবং তাহাদের 
আগ্রহে পুনরায় বঙ্গদেশে_ আসিয়া মাতৃদেবীব চবপ দর্শন করেন। 
এবারও বিষ্ুপ্রিয়া ঠাকুরাণী পতিচরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। বঙ্গদেশ 
হইতে পুরী হস্য়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রচাববার্ধোে গমন এবং কাশী, প্রয়াগ, 
মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে আপন মত প্রচার করিয়াছিলেন। 

মথুরা দর্শন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন, এই সময় প্রত্যেক 
বিষয়েই চৈতগ্ঘদেবে কৃষ্ণভাব ক্ষ-রিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে 
প্রেমভাবে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। মথুবান পুরাতন তীর্থগুলি পূর্ব 
হইতেই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তিনি তাহান উদ্ধার সাধন করেন; 
এখানে যবন সৈনিক বিজুলী থাকে কৃষ্চমন্তরে দীক্ষিত কবিয়| রামদাস নাম 
দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থসকল ত্রাহার প্রধান শিশ্তা রূপ 
সনাতনকে আবিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, এবং 
স্বয়ংও কতক উদ্ধার করিযাছিলেন। চৈতগ্চদেব জাতি বিচার না 
করিয়। সকলকেই হরিনামে দীক্ষিত করিতেন এবং সকলের সহিত এক 
সম্প্রদার়, ভুক্ত হইয়া আহাবাদি করিতেন, য্বনু হুরিদাস বিজলী খ] 
প্রভৃতি কেহই ঘাদ পড়িতেন না। তিনি অতিশর দৃ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন? 
সন্ন্যাসীর স্ত্রী ও রাজদর্শন নিষেধ, স্ত্রীদর্শনের আভাস পূর্বেই দেওয়া 
হইয়াছে। পুরীর রাজা প্রতাপ কুদ্র অসীম ক্ষমতা সত্বেও এবং বান্থুদেব 
্রস্থতি প্রধান, প্রধান লোকের অনুরোধেও চৈতন্য দেবের সাক্ষাৎ পান 
নাই; তাহার পুল্তকে চৈতন্য দেব আদর করিয়। হরি নাম দিয়াছিলেন, 
উড়িস্যার রাজবংশ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বটেন। হরিদাস সুধু ভিক্ষালব্ধ 
তগুল একজন স্ত্রীলোক হইতে পরিবর্তন করিয়া প্রভুর সেবার জন্য 
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ভাল তুল আনিয়াছিলেন, এইরূপে স্ত্রীমুখ দর্শন করায় হরিদাদকে 
প্রভূ বর্জন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধু-. 
বর্গের অনুরেধেও হরিদাসের মুখাবলোকন না করায় হরিদ1স মনোছুঃখে 
নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া জিবেণীতে প্রাণত্যাগ করেন। ধন্য সত্য 
সাধন! ধর্মপালনে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না*চ হইলে অস্তিমে তাহার লর 
হয়। হায়! টৈতন্ত প্রভূ! এরূপভাবে পাষণ্ড দলন করিয়া যে বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিণাম ফল আজ কি হইল । 
প্ীচৈতন্যদেব উনিশ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার 
করিয়াছলেন। তাহার প্রচারিত ধর্মের চিহ্ন ভারতের সর্দত্রই কিছু ন। 
কিছু পরিলক্ষিত হয়। ভক্তপ্রধান উদ্ধব বালরাছিলেন “কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণ 
নাম বড়” । সেই নামগাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই যেন শ্রীচৈতন্তদেবের 
আবির্ভাব। পুরুষোত্তমে বাসকালে তিনি এক পুিমা নিশিতে জ্যোতগা 
বিধৌত সুনীল জলধিবক্ষ দৃষ্টে যমুনায় গ্রীরাধারুষ্চের জলকেলী মণে 
করিয়। সমুদ্রে ঝন্ফ প্রদান করেন; 'এক জন ধীবর জালে মৃতকল্ন 
প্রভূ দেহ পাইয়া চৈতন্ভ সম্পাদন করিয়াছিল। টৈতন্বচরিতামূতে 
উল্লেখ আছে, শেষকালে তিনি কোথায় যে অন্তর্ধান হন তাহার 
কোন সন্ধান পাঁওয়৷ বায় না; কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সেন কৃত বঙ্গভাবা 
ও সাহিত্য” নামক পুস্তকে প্রকীশ, ১৫৫৩ খুষ্টাবে বা ১৪৭৫ শকাব্ায় 
পুরীতে একদা আষাঢ় মাসে কীর্তন রুরিতে করিতে" শ্রীচৈতন্যদেবের 
পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয়, ছই এক দিনের, মধ্যেই বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়া 
যায়, শুরু-পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তিনি শধ্যাশারী হন এবং সপ্তমী তিথিতে 
এমর্তধাম ত্যাগ করেন। ্ীচৈতন্তদেব পুরীতে এতাধিক আধিপত্য 
লাভ করিয়াছিলেন যে, জগন্নাথ দেবের অঙ্গিন! মধ্যে শীচৈভন্ পুর 
মৃত্তি রীতিমতে পুত হইয়া থাকে । | 





দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী 


পরমহংস শ্রীরামকৃঞ্জদেব । 


“শেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাং জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগ স্তযাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌।” 


কলিকাতার প্রখ্যাতনায়ী রাণী বাসনণি ভাগীবী তীববখা দক্ষিণে- 
স্বর নামক স্থানে, তাহার সুরম্য উদ্ভানে, ১২৫৯ সালে ৮কালী শ্রতিমা 
স্থাপিত করেন। দক্ষিণেশ্বব কলিকাতা হইতে ৬ মাইল উন্তব। কালী 
বাড়ীর পশ্চিমে গঙ্গাৰ গর্ভে পোস্তা বাধা ঘাটেন সোপানাবলীর চাতালেন 
উপরেই সিংহ দরজা ; উভয় পারে দ্বাদ শট নিব মনির, সন্দিবের পিছনেহ 
পুষ্পোগ্ভান, ছুই প্রান্তে দুইটা নহনতথান।। ভিবে সুগ্রশস্থ আঙ্গিনা 
মধ্যে নবরত্ব সমন্থিত দেবীর স্্ৃশ্ত উচ্চ মন্দির; সম্মুখে নাটমন্দির, 
চতুর্দিকে প্রাচীরসংলগ্র বহু ঘন। মন্দির মধো পিতল নিশ্সিত সহম্রদল 
পঞ্মোপরি চতুভূজা মুগ্ডমাল। কালী প্রতিমা ; এপ সর্বাঙনুনার 
মুন্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচন হইর। থাকে : দর্শনেই মনে ন্ক্তি ও আনন্দ 
সথশর হয় । *মন্দিরের উত্তরে একটা প্রাসাদে নাপাক মুদ্ধি। এখানে 
পুজা ও ভোগের আড়ম্বর আছে। আঙ্গিনার উত্তরের দনজা পার হইলেই 
বৈঠক খানার দালান; তৎপরেই পুরাতন পঞ্চবটা, পরমহংসদেবের 
সিদ্ধিস্থান। . পার্খেই শান্তি কুটিন নামে তাহার বাসগৃ। পঞ্চবটার 
নিয়েই ইটের বাধা আসন, তদুপরি রাষকৃষ্ণদেব বসিয়া সাধনা করিতেন। 
পূর্বে এখানে শত শত লোকের দমাগমে স্থানটা সদাই মাননময় হইমা 
থাঁকিত, কিন্তু এখন উহা! নির্জন ও সংঙ্কারবিহীন অবস্থায় রহিয়াছে। 


১৬০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


হায়! সকলই কালের বিচিত্র খেলা। পরমহংসদেব এখানে সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সংক্ষেপে তাহার জীবনী পাঠকগণের অব- 
গতির জন্ সংগ্রহ করা গেল। | 

হুগলী জেলার জাহানবাদ সবডিভিননের অন্তর্গত কামারপুর গ্রামে 
ক্ষুদিরূম চট্টোপাধ্যায়, নামে শিষ্ট শান্ত এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার 
তিন পুত্র ও ছুইটা কন্তা। জ্যেষ্ঠ রামকুমার- মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ 
পুজরের নাম রামকৃষ্ণ ছিল। ১২১৪ সালের ফাল্গুন মাসের ১০ই তারিখ 
শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্ম হয়। তাহার পূর্ব্বনাম গদাধর । বাল্যকালে 
তাহাকে পাঠশালায় ভণ্তি কবিয়৷ দেওয়! হয়, কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার 
প্রতি একেবারেই মনোযোগ ছিল নী; অধিকাংশ সময়ই খেলা করিয়া 
কিম্বা কবি, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতি সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেন। 
তিনি বাল্যকালেক্ সঙ্গীত বিগ্ায় স্থনিপুণ হটয়াছিলেন, তাহার গলার 
স্বর বড়ই মিষ্ট ছিল। রামকুমারের কলিকাতা বামাপুকুরে একটী 
চতুষ্পাঠী ছিল, তদ্বারা বাহ! উপাঙ্জন করিতেন সংসার চালাইতেন। 
কিছুকাল পরে তিনি রামকুষ্ণকে কলিকাতায় লইয়া আসেন, এই সময়ে 
রামকুমার দক্ষিণেশ্বর কালীর পুক্তারী স্বরূপে নিযুক্ত হইলেন। রামরুষ্ণও 
.কালীবাড়ীতেই বাঁস করিতেন। পরমহৎ্সদেবের আঠার বৎসর বয়সে, 
জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠী বন্টা শ্রীমতী সারদা 
সুন্দরী দেবীর সহিত বিবাহ হয়! ইহার কিছুকাল পরে র।মকুমারের মৃত্য 
হইলে, রামকৃষ্ণদেবই পুঁজকরূপে নিযুক্ত হন। এখন হইতেই তাহার 
ন্মভাবের অপূর্ব হ্ষুরণ হইতে থাকে। তিনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবে পৃজ 
করতেন । তসমন্ত ধর্শের সার সংগ্রহ মানসে, কয়েকদিন মুসলমান 
বেশে আল্লার উপাসনা করিয়াছিনেন ; ্রীষটধর্ম্ের মন্বীবগত হইবার 
জন্ত গিজ্জায় যাইয়া খ্বীষ্ট ভজনায় যোগও দিয়াছিলেন ) গোপীবেশে 
উক্ষ্* প্রেম উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন; আবার -কখনও 








দলিগেশরের মন্দিল | 


শরামকৃষ্ণ দেব। ১৬১ 


আপনাকে হনুমান কল্পনা করিয়া দাস্তভাবে ভগবান শ্ত্রীরামচন্ত্রের 
উপাসনাও করিয়াছিলেন। তিনি শৈব কি শাক্ত, বৈষ্ণব কি বৈদাস্তিক 
' কোন একটা ধর্মেই লিপ্ত ছিলেন না,,অথচ সকল ধর্মেই সার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ' ত্তাহার সর্বরধশ্মন্য়ের উদার ভাব ছিল। ব্রাঙ্গ 
ধর্শের প্রবর্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, তীহার নিকট হইতেই সর্বধর্শের 
, সমন্বপ্ন ভাব গ্রহণ করিয়া নববিধান সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত পঞ্চবটার নিষ্নে নির্জীনে তিনি অনেক সাধনা করিতেন । ভক্তের 
অধীন ভগবান। একমনে ভগবানকে সর্ধদা চিন্তা করিলে নিশ্চয় 
সিদ্ধিলাভ হয়। রামরুষ্দেব সমস্ত বিষয়বাসনা, টাকা পয়সা, ঘর বাড়ী 
এবং স্ত্রীকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া একমনে কালীদেবীর উপাসনা করিতেন, 
এবং অচিরেই যোগবলে তাগাতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামরুষদেবের 
বিষ্ভালয়ে শিক্ষালাত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ জ্ঞানগর্ভ উপদেশসকল 
প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যকিগণ 
চমত্কৃত হইতেন । মহাত্মা কেশবচন্দ্র দেন, বিজয়কষণ গোস্বামী, 
প্রতাপচন্ত্র ম্তুমদার, মহেন্দ্লীল সরকার, নবেন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রামরুঞ্চ- 
দেবের নিকট আসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিতেন । পরমহংসদেব কামিনী 
. ও কাঞ্চনকে ধর্ম সাধনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া অভিমত করিতেন। 
তিনি এক হস্তে টাকা ও অপর হস্তে মাটি লইরা৷ মাটিকে টাকা 
ও টাকাকে মাটি,বলিতেন; তিনি টাক! ও মাটি এই উভয়ের কিছুঈ 
পার্থক্য মনে করিতেন না। ত্রাার শরীরের কোন স্থানে টাকা স্পর্শিভ 
হইলেই, সেই স্থান সন্ধ,চিত হই যাইত।, তিনি তাহার সহধর্শিণী 
শ্রীমতী সারদান্ু্দরী দেবীর সম্মতি গ্রহণে তাহাকে পরিহ্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। কামিনীকাঞ্চনতত্যাগের এরূপ অলম্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্তই 
বুঝি তিনি এ মর্ত্যধামে আগমন করিরাছিলেন। গীতাতে ভগবান 
স্বয়ং বলিয়াছেন, ত্যাগ করিতে না পারিলে শান্তি লা হয় ন|। 
১১ 


১৬২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


পরমহসদেবের মুখে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকেই 
তাহার শিশ্ঠত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনিই তাহার জ্ঞীনগর্ভ উপদেশ এক- 
বার শ্রবণ করিতেন তিনিই মোহিত হ্ইতেন। তাহার দর্শনলালনায় 
দক্ষিণেশ্বরে বলোকের সমাগম হইত। কথিত আছে, তোতাপুরীর নিকট 
তিনি যোগাভ্যাস করিয়া অধিকাংশ সময়ই সমাধিস্থ থাকিতেন। তিনি 
যোগীর বেশ ধারণ ন| করিয়! সংসারে থাকিয়াই নিলিপ্তভাবে ধর্োগদেশ , 
প্রদান করিতেন। ধাহার প্রতি তাহার কৃপা হইত, তিনিই উদ্ধার হইয়া 
ঘাইতেন। তাঁহার উপদেশে কত লোকের যে চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি অতি সহজ ভাষায় গল্পচ্ছলে নানাবিধ উপম৷ 
দ্বারা বেদান্ত ও পুরাণাদির নিগুঢ় তত্ব সমাগত লোক্সকলকে বুঝাইরা 
দিতেন। তাহার মনে কখনও আত্মাভিমান স্তন পার নাই, শিষ্যদিগকে 
উপদেশ দিবার সময় তিনি নিজকে গুরু বলিয়া মনে করিতেন না। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, পরমহসদেব সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন, অতি 
মধুরম্বরে গান গাইতে গাইতে কিম্বা উপদেশ দিতে, ভাবে বিভোর হইয়া 
সমাধিস্থ হইতেন; তখন তাহার সংস্ঞা লোপ পাইত। কলেজের 
শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্ে 
নরেন্ত্রনাথ দত্ত তাহার একান্ত প্রিয় শিষ্য ছিলেন। উত্তরকালে এক্ঠ 
নরেন্ত্রনাথ দত্ত ্বামী বিবেকানন্দ নামে সর্ধত্র পরিচিত হইয় গিয়াছেন। 
১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ পরমহ্ংস শ্রীরামকুষ্জদেব নশ্বর 
দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার চির আরাধ্য মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ 
করিয়াছেন। তাহার লোকাস্তর গমনের পর তীহার শিষ্তগণ স্বামী 
বিবেকানন্দ দ্বারা পরিচালিত হইয়া! একটা সমাজ গঠন করিয়াছেন এবং 
তাহাই রামকুঞ্চ মিসন নামে পরিচিত । রামকুষ্ণমিসন ভারতের 
নানাস্াঃন অনেক সদনুষ্ঠানের সুত্রপাত করিয়া ছুঃস্থ ও পীড়িতগণের 
সাহায্য দান ইত্যাদি সময়োচিত কাধ্য করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীরামকৃমঃ দেব। ১৬৩ 


বেলুর মঠে গুরুদেবের চিতাভন্মাস্থি, পাকা, শয্যা ইত্যাদি যন্ত্রের সহিত 
বঙ্ষা করিয়াছেন। পরমহংসদেবের প্রতিমুন্থির রীতিমতে পূগাদি হইয়া 
থাকে | . তাহার আবিাব তিরোভাবেন দিন মহা মঙঠোহসৰ 
তইয়া থাকে। একবার মামরা পরম্হ'পদেবের জন্মোতব দেখিতে 
গিরাছিলাম । আহিরী টোলার ঘাট ভইতে সমস্ত দিন টাবিপান। ট্টিমাবে 
&সহঅ সহত্র লোক গমনাগমন করিয়াছিল, তথাপি ষ্িম।বে একাগ ভিড় যে, 
মনেককে দাড়াইয়াই থাকিতে হইত ।  পবমহং্সদেব € তাহান প্রির 
শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ধন্মবাজ্যে এক নতন -ম্বাত এ্রবাঠিত করিসা 
গিয়াছেন।  পরমহংসদেব তাহাব শিগ্য ও শল্তশেব নিধি ঈশ্ববাবতাৰ 
স্বরূপে পুর্জিত হই! আসিতেছেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


৬ পরমহৎসদেবের জীবনচরিতে স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ 
না করিলে: তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। একে জ্ঞান, অপরে কর্ধম। 
পরমহৎসদেবের ইচ্ছান্থুরূপ কার্য্য স্বামীজী দ্বারায় সাধিত হইয়াছে ৪ 
জনৈক কবি বলিয়াছেন, "পূর্ণবরঙ্গের অবতার শ্রীরুষ্ণের যেমন পূরণত্ব 
বিকাশ হইয়াছে গীতায় অক্ছ্বনে, তেমনি, রামকৃষ্ণদেবের আংশিক বিকাশ 
পাইয়াছে শিষ্য বিবেকানন্দের মনীষায় 1” আমেরিকার স্তুবিখ্যাত সংবাদ 
পত্রিকা দি নিউ ইয়র্ক হেরন্ড চিকাগে ধর্মমেলার সময় বলিয়াছিলেন, 
“হিন্দুজাতির স্তায় পণ্ডিত জাতিমধ্যে খ্রীষ্টান মিসনারী প্রেরণ করা যে 
নির্বৃদ্ধিতার কার্য, স্বামী বিবেকাননের বক্ত তা শ্রবণের পর তাহা আমি 
বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি।”  ঘে মহাঁপুরুবের বৈদাস্তিক ধর্মের অপূর্ব 
ব্যাখায়,। আমেরিকা, ইউরোপ, সিংহল ও ভারতের লোকসকল 
মুগ্ধ হইয়ছিলেন, আমরা এই আখাযায়িকাঁয় তীহীর সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সন্নিবেশিত করিলাম। 

কলিকাতা সিমুলিয়া। নিবাসী বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় হাইকোর্টে 
এটনি ছিলেন। তীহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২৬৯ সালে 
পৌষ মাসে জন্সগ্রহথ করেন। শৈশবে তাহাকে বিশ্বেশ্বর বলিয়া 
ডাকিত। পাঠ্যাবস্থাতে তাহার নাম্‌ নরেন্্রনাথ দত্ত ছিল। সন্্যাসাশ্রমে 
প্রবেশ করিয়া বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। বাল্যকালেই 
তাহার অপাধারণ স্্রণশক্তি ততীক্ষবুদ্ধি ও সরল হৃদয্নের পরিচয় পাওয়া 
যাইত। তিনি কুটিলতা ও হিংদা একেবারেই জানিতেন না। কলেজে 
উচ্চ শিক্ষালীভ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শনাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া 
তিনি নাস্তিকতার দিকে কিছু অগ্রসর 'হইয়াছিলেন। ধর্মলালসা 


বিবেকানন্দ স্বামী। ১৬৫ 


বলবতী থাকায় সত্য নিদ্ধীরণে তিনি শ্রীষটরন্ম, "মুসলমান ধর্ম, বৌদ্ধ 
ধর্ম, ব্রাহ্ম ধন্মাদি পর্যালোচন। করিরা, দাৰ উদ্ধার করিতে না পারিয়! 
উৎকগার় কাল যাপন করিতেন। তাহার একজন আত্মীয় পরমহম 
দেবের শিষ্ব ছিলেন, একদিন তিনি নরেন্্ নাগ দত্তকে রাম দেবের 
নিকট লইয়া যান। নরেক্জ্র নাথ দত্ত সঙ্গীত অভ.াস করিয়াছিলেন, গলার 
স্বর অতি মিষ্ট ছিল, তাহার দুইটা গান শুনিয়। পরমহংসদেব সন্ত হন 
এবং সময় সময় তীহার নিকট গাসিবার জন্ত বলেন । (মই হইতেই 
নরেন্ত্র নাথ দত্তের সহিত পরমহৎসদেবের পরিচয় হর এব. ভাঙার ধর্থ 
জীবনের স্ুত্রপাত হয়। পরমহংসদেবের উপদেশে স্তীহার অন্তঃকরণে 
সংশয় দূর হইয়া জ্ঞানের উদর হইল এবং, হিন্দু ধশ্ধের প্রতি একান্ত 
বিশ্বাস জন্মে। রামরুঞ্জদেবের উপদেশ মতে ইনি সাখ্য, পাতঞ্জল, 
বেদ, উপনিষদ ও পুবাণাদি পাঠ করিয়। যোগশিক্ষা করেন। 

পিতৃবিয়োগের পরেই নরেন্্ নাগ দত্তের মনে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। 
সাহার মাতৃদেবী বিবাহের চেষ্টা করেন কিন্ধ নরেন্দ কোন মতে বিবাহ 
করিতে স্বীকার করিল না। পরমহংসদেবের কুপায় ও সন্ুপদেশে 
সাহার মনের মলিনতা দর হয় এবং তিনি সকল বিবয়ে জ্ঞানলাত করিয়া 
সন্ন্যাস ধন্ম গ্রহণ করেন। প্ররুমহংসদের দেহ ত্যাগ করিলে শিল্যু- 
মণ্ডলী বিবেকানন্দ স্বাসীকে অবলম্বনে গুরুনিদ্দিই পথে -স্থিরপ্রতিক্ত 
নহিলেন। বিবেকানন্দ স্বামী কয়েক বৎসর হিমালয় বাস করিয়] 
যোগাভ্যস করিয়াছিলেন এবং ভিব্বত ভ্রমণ করিয়া মান্্রাঙ্গ প্রদেশে 
অনেক লোককে স্বীয় মতে দীক্ষিত রুরেন। দুই একজন রাজা ক্টাার 
শিশ্ঠ হইয়াছিলেন।, আমেরিকায় চিকাগে। ধর্দমেলায়, স্বামী বিবেকাননা 
মান্্রাবাসীর অর্থসাহায্যে হিন্দুধর্টের প্রতিনিধিস্বূপ গমন করেন। 
সতাস্থলে তিনি আপন বাগ্মিত৷ ও অপূর্ব্ব যুক্িবলে হিন্দৃধর্শের শ্রেষ্ঠত৷ 
প্রতিপাদন করিয়। যে বক্ত তা করিয়াছিলেন, তৎ্শ্রবণে 'আমেরিকাবাসিগণ 


১৬৬ বঙ্গদেশের তীর্থাববরণ। 


মোহিত হইয়াছিলেন। চতুর্দিকে হুলুস্ুল পড়িয়া গিয়াছিল; কত সা 
সগিতিতে যে তাহার বক্তুতা হইয়াছিল তাহার অন্ত নাই। বেদাস্ত 
গীতা শাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্য। গুনিযা' বহু খবীষ্টান নরনারী ভার শিবা 
গ্রহণ করিয্নাছিলেন। তিনি ঢুঈ বদর আমেরিকায় বাস করতঃ ধর্মপ্রচার 
করিয়া ইত্লণ্ডে গনন করেন এবং তথায়ও বৈদান্তিক ধর্দের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপাদন করিয়া অনেক কক্তুতা করিয়াছিলেন। এখানেও কেহ কে" 
সাহার শিল্ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা প্রধান 
ইউরোপে গীতাধর্শপ্রচান করিয়া তদ্দেশীয় শিয়া সমভিব্যাহথারে 
তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। পথিমধ্যে সিংহলে ভাহাকে মহ। 
সমাঁরোহে সিংহলবাসীরা মভ্যর্থনা করিয়াছিল। কলিকাতা ফিবিয়! 
আসিলে তিনি যেরূপ সম্মান ও সমারোতে গৃহীত হইয়াছিলেন, তেমনি 
রাজা মহারাজাদিগেব ভাগোও কদাচিৎ ঘটে। তিনি কলিকাতাব 
সন্পিকট গঙ্গাতীরে বেলুড় নামক' স্থানে এক মঠ স্তাপন করিয়া গুরু 
রামকুষ্ণদেবেব চিতাভন্মাস্থি, পাদুকা, শধা। ইত্যাদি সঘতেে রক্ষা করিয়া- 
ছেন। বেলুড় মঠের ন্তায় মান্সাজ গ্রদেশের সমুদ্রতটে কেমেলকার্ণল 
নামক এক মঠ এবং আলমোড়ার সন্নিহিত মায়াবতীতে অপর এক মঠ 
তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মঠে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় দ্বারায় রীতিমত ধর্মালোচনা ও নানাবিধ সদনুষ্ঠান কার্ধাদি 
হইয়া থাকে । ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে 
দেহ রক্ষা করেন। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দর ও স্ত্রী ছিলেন, সঙ্গীতেও 
তেমনি তাহার কথস্বর ' অতি মিষ্ট ছিল। তাহার বন্তু তাশক্তি, প্রগাঢ় 
পাগ্ডিত্য, বত ভাষাজ্ঞান, ধর্মাপ্রবণতা, আশ্চর্য্য গুরুডক্তি, গভীর শ্বদেশ 
প্রেম, লোকের প্রতি সদয় ও সরল ভাব সদগুণরাশি তীহাকে চিরম্মরণী় 
করিয়া রাখিবে। | 


নিত্যানন্দ ভুপ্র। 
“নিত্যানন্দো ভক্তরূপো ব্রজে যঃ শ্রীহলাধুধঃ । 
ভক্তাবতার আচার্য্যেহদবৈতো ষঃ শ্রীসদাশিবঃ ॥"* 


নিত্যানন্দ ঠাকুর ১ ৭৩ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে হাড়া 
পণ্ডিতের ওরসে ও পদ্মাবতীর গর্ডে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
'তিনি চৈতন্তদেবের প্রধান সহচর,__দগ্ষিণহন্তস্বরূপ ছিলেন। চৈচন্য 
দেব হইতে দ্বাদশ বৎসরের বয়োধিক। , বালাকাল হইতেই তিনি 
ধর্মানুরাগী ও শান্তশীল এবং বাল্যকালেই সন্ন্যাসগ্রহণে সংকল্প করিয়া 
মাধবেন্ত্র পুবীর সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গিত হয়েন। অবর্ধতবেশে নানা 
দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে চৈতগ্দেবের সক্ন্যাসগ্রহণের কিছু পূর্বে 
নবদ্বীপে আসিয়া! ত্বাহার সহিত মিলিত হন। তাহার উৎকট প্রেম ও 
তক্তিতে সকলে মোহিত হইতেন। হরিনাম সংকীর্তনে নিতাই বড়ই 
আগ্রহ করিতেন; হরি নাম শ্রবণে ভীাহার স্ব, অএ ও রোমহর্ধণ 
প্রস্ততি সাত্বিক ভাব প্রকাশ পাইত। তাহার ন্বভাবনুন্দর প্রকৃতিতে 
আকুষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গদেব প্রধান সহচরদূপে তাহাকে পরিগণিত 
করিলেন। যে,সময় দল বাধিয়! গৌরাঙ্গদেব পল্লীতে পল্লীতে, দ্বারে দ্বারে, 
মুদঙ্গাদির ধ্বনিতে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়। বেড়াইতেন ? মখন 
হরিনামের প্রবল বন্তায় নদীয়া ডুধু ডুবু হইয্াছিল ; তখন জগাই মাধাই 
নামক ছুই জন *ঘোর পাষণ্ডকে নিত্যানন্দ প্র্তু উদ্ধার করিয়াছিলেন। 
ইস্থারা সুরাপানে উন্মন্ত হইয়া নবদ্বীপের পণে পথে বেড়াইত ও 
নিরীহ, বৈষবদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত্ত। ইহাদের ভয়ে 
কুলনারীগণ পর্যন্ত পথে বাহির হইতে ভর পাইত। উহারা। পরস্থাপহরণ, 


১৬৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


মিথ্যাকখন, পরপীড়নে 'কিছু মাত্র শঙ্কা বোধ করিত না। নিত্যাননদ 
সেই ছুর্দান্ধ পাষগুদ্ব়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধারের জন্ত বড়ই 
উৎসুক হইলেন । প্রথমে ইহার উপদেশে পাষণ্ডেরা উপহাস করিত, 
পরে ঘথার্থই নিত্যানন্দের শক্র হইয়া ঈাড়াইল। একদিন নিত্যানন্দ 
ঠাকুর হরিসুংকীর্ভন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে 
পাষগুদ্য় তাহাকে দেখিতে পাইয়। আক্রমণ করিল; নিতাই তাহাতে 
'দকূপাত না করিয়া একমনে কেবল হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । 
মাধাই ক্রোধে নিতাইয়ের মস্তকে ভগ্ন কলদীর কাণা ফেলিয়া মারিল, 
মাথা ফাটিয়। দরদরবারে রুধির পড়িতে লাগিল; মংবাদ পাইয়া ' 
গৌরাঙ্গদেব তথায় আদিলেন সকলেই হরি-সংকীর্তভন করিতে লাগিলেন । 
নিত্যানন্দের আঘাতের প্রতি কাহারও রক্ষয নাই। জগাই মাধাইকে, 
ঘেরিয়া চতুর্দিকে কেবল তরি বল, হরি বল শন্দ হইতে লাগিল) 
নিত্যানন্দদেবের প্রেমে'পাবগুদয় স্তম্তিত হইয়া গেল। তাহাদের গাষাণ 
হৃদয় ভ্রুব হুইল, ভগবানের নাম শ্রবণে তাহাদের ছুই চক্ষু হইতে জলধারা 
বহিতে লাগিল। হরিনামের মাহাম্যো, প্রতুর কৃপায়, উহারা পূর্ব-স্বভাঁব 
পরিত্যাগে পরম ভক্ত বৈষ্ণবর্ূপে পরিণত হইল । ধন্য নিতাই! তোমার 
অপুর্ব প্রেমমহিমা । প্রভু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও শক্রুপরি ক্রোধ না করিয়া 
নিজ শক্তিবলে ঘোর পাষগুঘয়কে উদ্ধার করিলেন। তুমিই ধন্য ! জগতে 
প্রেম শিক্ষার অভূতপূর্ব আদর্শ । 

চৈতন্তদেব পুরীতে গমন করিলে তাহার অভির নিতাই দেশে 
আসিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট বহু সহত্র 
লোকে বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেল। সপ্তগ্রামের 
সমন্ত বণিক সম্প্রদায় স্তাহারই শিল্যা। নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশে হরি 
নামের প্রবল তরঙ্গ উখিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব যেমন সংসার 
পরিত্যাগান্তে জনগণকে হরিনাম শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 





নিত্যানন্দ প্রভূ । ১৬৯ 


নিত্যানন্দঠাকুর আবার তদ্বিপরীতে হরিনাম কীর্ডনেব উপদেশ দিবা 
জন্তই সন্ন্যাস পরিত্যাগে গৃহীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । তিনি পৃত্র- 
শোকাতুরা চৈতন্ত-জননী বৃদ্ধা শচীদেবীর গৃহে পুত্স্বরূপ অবস্থিতি 
করিতেন। ইহার আগমনে নদীয়া পুনরায় হরিনামের মহারোলে জাগিয়া 
উঠিল। সমস্ত বৈষ্বগণ পরমানন্দে নিত্যানন্দসহিত যোগ দিলেন। 
নিত্যানন্দ নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের কূর্য্যদাস পণ্ডিতের বনগুধা ও 
জাহ্বী নায়ী ছুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি 
খড়দহগ্রামে বাসভবন প্রস্তুত করিলেন, জাঙ্গবীনান্দী পত়ীর গে তাহার 
বীরভদ্র নামে পুত্রসন্তান ও গঙ্গা নামে এক বন্তা জন্সিয়াছিল। খড়দহের 
গোস্বামীবংশ বীরভদ্রের বংশধর এবং বলাপড়ের গগোন্বামীগণ গঙ্গাদেবীর 
গর্ভের দৌহিত্র সম্তান। চৈতগ্তদেবের অন্তধানেব পর নিত্যানন্দ ঠাকুর 
দে্ত্যাগ করেন । তাহার স্তায় প্রেমিক ছুলভ। 


অদৈত প্রভূ । 

নদীয়া! জেলায় শাস্তিপুরে অদ্বৈতাচার্ধ্য নামে একজন কৃষ্ণক্ত মহা- 
পুরুষ শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি চৈতন্তদেব হইতে 
বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। টৈতন্তদেরের জন্মের বনুপূর্ববে অবৈতাচারধ্য ভাব- 
বাঁদীর হ্যায় বপিতেন, “নবন্ধীপে ধিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, আঁমি তীহাঁর 
অন্ুচর হইব ।” যিশুধৃষ্টের জন্মের পুর্ধবেও ভাববাধীরা তাঁহার আগমন 
বার্তা ঘোষণ! করিরাছিলেন। ইহাকে পাশ্চাতা জগতের “জন দি 
ব্যাপযষ্টের” সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার জন্ম সনের কোন 
নিদর্শন নাই, বৈষ্ণবদিগের পর্ধদিনে দেখ! যার ইনি মাধ মাসের শুক 
পক্ষের সপ্তমীতে আবিভূতি হইয়্াছিলেন । বৈষ্ণবগ্রস্থে ইনি শিবাবতাঁব 
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাকে একান্ত কৃষ্ণতক্ত 
বলিয়া দেখ। গিয়াছে; সর্বদা ভাগবতাি গ্রস্থ পাঠ করিতেন, গোপনে নাম 
সংকীর্তভন করিতেন। তংকালে তাক্ত্রিকের ভীষণ অত্যাচারে বৈষ্ণবকুল 
সদা শঙ্কিত থাকিতেন। চৈতন্তদেব গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমে 
ইহার বাটিতে কৃষ্ণনাম কীর্ভন করিতেন, পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে 
অন্বৈতাচার্য্যও সংসাবের মাধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারই অন্থুচর হ্ইয়া- 
ছিলেন। তংপৃর্বর ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার আটটা পুত্র 
ছিল, তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অচ্যুতই পিতার ন্তায় কৃষ্ণতক্ত ছিলেন, অপর 
সাত পুত্র যথেচ্ছাচারী ছিলেন। অন্বৈতাচার্ধ্য কৃষ্ঠভক্তিবলে নবন্ধীপে 
চৈতন্তদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর পরেই আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং 
দেহত্যাগের পর নবদ্বীপবাসিগণ তাহাদের তিন জনেরই দারুময়মুক্তি 
স্থাপন করিয়৷ পূজ! করিতেন, অগ্তাপি যথাশিয়মে মূষ্ঠিরয়ের সেবা্দি হইয়া 
থাকে । শাস্তিপুরের অধিকাংশ গোস্বামীগণই অদ্বৈত প্রভুর বংশধর । 
অধৈত প্রতুর প্রতিঠিত শীপ্ীমদনগোপাল নামে কৃষ্ণদেবের মুর্তি শীস্তিপুরে 
সংস্থিত আছে এবং রাসপর্কবোপলক্ষে বিশেব জাকজমক হইয়ু। থাকে । 


শ্রীূপ ও সনাতন গোস্বামী | 


“্যছুপতেঃ ক গতা মথুরাপুবী 
রঘুপতেঃ কু গতোত্তরকোশলা । 
ইতি বিচিন্তা কুরুঘ মনঃ স্থির 
নশ্বর জগদিদমবধাবয় ॥ 


শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে “কামিনী কাঞ্চন” ধশ্ম সাধনের প্রধান মস্তরায়। 
বাহার সাধুজীবন লাভ কৰিয়ী মহাপুরুষ জষটযাছিলেন ঠরাহাদিগকেই এই 
দুইটা লোভক্তনক আকর্ষণ হইতে দ্ূবে থাকিতে (দখা গিয়াছে । এইট 
ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বুদ্ধ ও হ্ীচৈতন্য দেবে আবির্ভাবের 
অশ্যিতর কারণ। ধশ্বধ্যমদে মনু, উন সম্মানে সম্মানিভ, পাল্যাবধি স্থুখে 
লালিতপালিত,বিগ্ভা ও বুদ্ধিবন্তাধ গর্বিত হইয়! কিকূপে ধন, জন, স্্ী, পৃত্র। 
মান, সম্মান, পরিত্যাগে নিলেণিভ, শ্রেমিক, নিবভিমান 9 সর্বান্ব ত্যাগ 
করিয়া ঈশ্বরারাধনা কবিতে হর, ভাহান দষ্রান্ত প্রদশনার্থে আমরা 
উপরোক্ত মহাত্মাদ্বয়ের সংগ্ষেপ জীবনীর অবতারণ। করিগান। 

পঞ্চদশ শতাঁবিতে বঙ্গেশ্বব নবাব সৈরদ ভসেন সার নাক্ষত্র সময়ে, 
কুমার দেব নামক একজন ভরদাজ্জ গোত্র বক়ুর্কেদী ত্রাঙ্গণ নৈহাটা, 
গ্রামে বাস করিতেন। কাহার আদি পুরুন রূপেম্বর দেব ব্রাতৃবিরোধে 
কর্ণাট হইতে তাড়িত হইয়া গৌড়েশ্বরের শষ গ্রভণ কনিয়াছিলেন। 
রূপেশ্বরের পুত্র গদ্মনাভ স্বীয় প্রতিভাবলে রাঙ্জার মন্ত্িস্বপদ লাভ করিয়া 
বুদ্ধ বয়সে নৈহাটাতে বাস করেন। পগ্মনাভ কুমার দেবের পিতামহ 
কুমার দেব অতি শান্ত বিষুণভক্ত ছিলেন, ভাতার পরী রেবতী দেবীর 
গর্ভে সনাতন, রূপ ও বল্পভ নামে তিন পুত্র জন্মে । বৈজ্ঞবগ্রন্তে লিখিত 
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আছে, সনাতন ১৪১০: ও রূপ ১৪১১ শকার্কে জন্মস্ষ্ীহণ করিয়াছিলেন। 
ননাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সৃস্তৌয় ছিল । ইহারা 
উভয়েই বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে সংস্কত বিস্তা শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন 
রাজভাষা পারসী বিগ্তায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের যশঃ 
সৌরভ বঙ্েশ্ব্, দৈয়দ হুসেন সাহের শ্রতিগোচর হইলে, তিনি 
তাহাদিগকে রাঁজকার্যো নিযুক্ত করেন; এবং উভয়ের বিদ্যাবত্তী ও 
বুদ্ধিমন্তার সবিশেষ পরিচয়' পাইয়া! সনাতনকে 'দাকর মল্লিক' ও রূপকে 
“দবির খান” উপাধিতে ভূষিত করির। মন্ত্িতবপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 

বঙ্গেশ্বরের মন্িত্পদে নিযুক্ত হইয়া ইহারা অত্যাচারী হইয়াছিলেন 
এবং নানা উপায়ে প্রভূত ধন ও্টাম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতামহ ও 
গৌড়েশ্বরের মন্ত্িত্বে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যা, সম্মান, 
অর্থ কিছুরই, তাহাদের অভাব ছিল না। এই সময়ে শ্রীচৈতন্তদেব মন্্যাস 
গ্রহণে ভারতের নানা স্থানে মধুর হরিনাম বিলাইয়। বৈষ্ণবধ্ম প্রচার 
করিতেছিলেন। ধনী নির্ধন, ছোট বড়, সৎ অসৎ, পঞ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ, 
চঙ্াল, হিন্দু মোদলমান নকলে যখন নাম সুধা পান করিবার নিমিভ্ত 
আকুল হইয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্তদেবমুখনিঃস্যত গুমধুর কষ্চনাম শুনিয়! 
অতফিতভাবে বৈষ্ঞবধন্মা গ্রহণ করিতেছিল, তখন সেই উচ্চ 
পদাধিষ্টিত ভ্রাতৃত্বষ্ধের কর্ণেও শ্রীচৈতন্দেবের মহিমা পহ্ছিয়াছিল। 
শ্রীচৈতন্দেবের অলৌকিক ভাব ও গুণগরিম। অবণে রূপ ক্টাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছ! করিয়াও বাজে কার্য্যান্ুরোধে অরুতকার্য্য হহয়া 
আপন মনোভাব শ্রীটৈতন্ভদেবের নিকট পত্র দ্বারায় জ্ঞাপন করাইলে 
তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন. তাহাতেই রূপের. মনে ইৈরাগ্যের উদয় 
হইল। বৈরাগ্য ন! জন্সিলে ত্যাগের দর্শন লাভ হয় না, এবং ত্যাগ ন! 
করিতে পারিলে শাস্তিলাভ হয় না। যখনই প্ররুত শাস্তি হুইবে 
তখনই ভগবর্দর্শন হইবে ইহা আগ্তবাক্য। 


শ্রীরপ ও সনাতন গোস্বামী । ১৭৩ 


একদিন নিশীথে নবাব দরবারে উপস্থিত হইবার জন্ট রূপের নামে 

আদেশ আমিল। রজনী গাঢ় অন্ধকার, উপর হইতে ম্যলধারে নষ্ট 

পড়িতেছে, চতুদ্দিকে প্রবল বাছু বহিতেছে, বিভ্াৎ চমকিতেছে, মেঘ 

গর্জন করিতেছে, এরূপ ভীষণ সময়ে কপ শিবিকারোহণে গমন কতিতে- 

ছেন, পথিমধ্যে একইাটু জল. বেহাবাগণেব পদশব্দে শখ্ব, শপ করি- 

তেছে। পথিপাঁ্থে একখানি জীর্ণ কুটাবে এক ফকীর সন্্রীক বাস করিত। 

ফকীরের স্ত্রী প্র শব্দ শ্রবণে হিংশ্র জস্র আগমন সম্ভাবনায় স্বামীকে 

ভীতিবিহ্বলচিত্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফকীর বলিল ইহা কোন 

হিংশ্র জন্ত অথবা অন্য পশুর শব্দ নহে, এপ দর্্যোগমধো শ্রশাল কুত্ধরও 

ঘরের বাহির হয় না। বোধ হয় কোন বীন্জকর্শচারী পাতসাহার 'আাদেশে 

গমন করিতেছে । ফকীবেব এবিধ বাক্য শ্রবণে রূপের লুপ বৈরাগা 

ষেন সহসা জাগিয়া উঠিল; চাকুনী, পরারীনতার প্রতি ধিক্কার জম্মিল, 

মনে হইল, আমি অর্থলোভে পরগ্ৃসেবী হইয়া ঘ্বণিত পন্ড ভইতেও 

অধম হুইয়াছি। যদি এ ভাবে জগণীশ্ববের নান গ্রহণ করিতে পারি 

তবে জীবন সফল হইতে পারে। এই চিন্তা করিতে করিতে রূপ নবাব 

দরবার হইতে আসিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমস্ত বিদয়বাসন! 

পরিত্যাগপূর্বক প্রয়াগে উপস্থিত তইয়া শ্রীচেতগ্াদেবের চরণপ্রাস্তে শরণ 

লইলেন এবং বৈষ্ঞবধর্থে দীক্ষিত হয়া তাহাব আদেশে বুন্দাবনে 

গমন করিয়া কঠোরভাবে ধর্শসাধনা করিতে লাগিলেন । 

সাধনার বলে রাগ, দ্বেঘ, অভিমান, সমস্ত দূর হইয়া! গেল, তিনি 

ভিক্ষুর আদর্শজীবন লাভ করিলেন। কণিত আছে, 'একজন দিগ বিজয়ী 
পর্তিত তাহার" সহিত বিচার করিবার জন্য সমাগত হইলে তিনি বিনা 
বিচারেই জরপত্র লিখিয়া৷ দ্িলেন। কিন্তু রুপের শিল্য রব গোস্বামী 
গুরুর অবমানন! সহ করিতে না পারিয়া বিচারে দিগ-বিজয়ী পণ্ডিতকে 
: পরান্ত করিলেন। রূপ গোস্বামী তাঙা শ্রবণ করিকনা জীবকে তিরস্কার 
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চ্ছলে বলিলেন, বৈষ্ণব হইয়াও তোমার জয়, পরাজয়, সম্মান, অপমান 
বোধ দূর হইল ন|। 

্রীরূপ গোস্বামী বৈরাগী হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সনাতন পূর্ব- 
মতই রাজার মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি আপন বাটার পরিসর বুদ্ধি 
করিবার জন্য পার্বতী একজন দরিদ্র ব্রাঙ্গণের বসতির কতক অংশ 
গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্গণ বহু অনুনর বিনয় করিয়াও সনাতনের দয়ার 
উদ্রেক করিতে ন। পারিয়! নিরুপায় হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ গোস্বামীর 
শরণাপন্ন হইলেন, রূপ সমস্ত শ্রবণ করিয়া সনাতনকে “'য-_রী, র-_লা, 
ই--রং, ন--র”, এই আটটি অক্ষরযুক্ত একথান পত্র দিলেন। সংস্কৃতা- 
ভিজ্ঞ'সনাতন এই কয়েকটা বধুগ্রারার় যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রস্তাবের শীর্ষদেশে উদ্ধত হইয়াছে । এই" শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করিয়া 
তাহারও বৈরাগ্যভাবে প্রজলিত হইল। তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ী ছাড়িয়া 
দিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ প্রদ্দান করিলেন এবং রাজকার্ধ্য পরিহার জন্য 
বিষয়ে অমনোযোগী হইলেন। গুণগ্রাহী নরপতি সনাতনের ওদাস্ত দর্শনে 
্য়ং প্রবোধ দিবার জন্য সনাতনের বাটাতে আদিয়! নানারূপে বুঝাইলেন 
কিন্তু সনাতন বিদয়ে মনোনিবেশ ন! করার তাহাকে কারাগারে আবন্ধ 
করিলেন। 

যকালে উড়িষ্ারাজের সহিত নবাব সাহেবের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া 
ছিল, তখন নবাব সাহেবের অন্ুপদ্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া কারারক্গীকে 
বহু অর্থে বশীভূত করিয়া ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, মায়া, সন্তরম, সমস্ত বিষয় 
তুচ্ছ করিয়া এক মাত্র হরিনাম সার করিয়। সনাতন বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্ত 
দেবের নিকট গমন করিলেন। মহীপ্রভূ সনাতনের আগমনে বড়ই 
সন্তুষ্ট হইয়া! তাহাকে মস্তক মুন পূর্বক নৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষিত 
হইতে বলিলেন। সনাতন ভিক্ষা করিয়া একথানি জীর্ণ বস্ত্র আনিয়। 
পরিধান করিলেন, আপনার ভর্মীপতি শীতনিবারণ জন্ত যে শাল, 


শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী 1 ১৭৫ 


কম্বল দিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করিলেন এবং অতি দীনবেশে* 
ভিক্ষা করিয়া কোন রূপে উদর পরিতোব কবিতেন এবং সর্বদা হরিনাম 
জপ ও ধর্ম গ্রন্থাদি রচনায় দিন কর্তন কবিয়া বৈরাগীর আদশ জীবন 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। 

:. বৃন্দাবনে রূপ ও মনাতন গোস্বামীর শত্্েই লু তথ হকলের উদ্ধার 
হইয়াছিল। বুন্দাবনের প্রধান প্রধান দেবালয সকল ভীভাদের দ্বারাই 
স্কাপিত হইয়াছিল, অস্বরাধিপতিব অর্থে গোবিন্দ জিউর পুবাতন মন্দির 
রূপ সনাতনের কর্তৃত্বে প্রস্তুত হইয়া বিগ্রহ স্ভাপিত হইয়াছিল এরূপ 
জনশ্রুতি আছে। ছুঁহারা উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃতে সুপ্ডিত ছিলেন । সনাতন 
রুত বৃহপ্ভাগবৎ, হরিভক্তিবিলাস, বৈষ্ণঝুতাষিণী টাকা; এবং রূপ 
গোস্বামীর রচিত ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, মথুরামাহাত্ম্য প্রড়তি 
বৈষ্ণবগ্রন্থনকল বঙ্গ সাহিত্যে স্কান লাভ করিষ্াছে। বৃন্দাবনে 
তাহাদের দৈববলের অনেক গপ্প শুনা নায়। যারিগণ ভক্তির সহিত 
তাহাদের সমাধি অগ্াপি দর্শন কৰিয়া *াকে। ১৫৫৮ খ্ীষ্টান্ে সনাতন 
গোস্বামী এবং ১৫৬৩ খীষ্টান্দে শ্রীৰপ গোস্বামী রুন্দাবনে লীলা সন্গরণ 
করিয়া বৈরাগ্যের অপূর্ব আদর্শ গ্রদশন করিয়া গিয়াছেন। 


সাধক রামপ্রসাদ।. 


“আমায় দাও মা তবিলদারী। 
আমি নিমকহারাম নয় শঙ্করী ॥” 


শান্সে জঙ্গমূতীর্থ নীমে একটা সংজ্ঞা আছে। নির্মল শাস্তজ্ঞান, 
শান্জ্ঞানাচুসারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, উপদেশানুরূপ কাধ্যানুষ্ঠান, সাধু 
জীবনের আদর্শ ও তাহাদের ঈশ্বরভাব প্রণোদনকারী উদ্দীপক বাক্য বা 
সঙ্গীতাদি দ্বাবা মানব মননে মালিন্য দুর হইয়া থাকে; এই জন্যই এ 
সকলকে জঙ্গমতীর্থ নামে আখ্যাত করা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, 
দশটি শাস্্বচন শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় না হয়, ভাঁবপ্রবণ ঈশ্বর 
প্রেমোদ্দীপক একটা সঙ্গীতেও মনের ভাব ততোধিক বৃদ্ধি করিয়া দেয়। 
তাই অগ্ত আমরা! এই তীর্থ বিবরণে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের নাম 
সন্নিবেশিত করিলাম। রামপ্রসাদ সেন সঙ্গীতে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, 
তাহার শ্রামা-সঙ্গীত মালসী প্রস্ৃতি বঙ্গের আবাল-বুদ্ধ সকলেরই নিকট 
আদরের সঙ্গীত। গানের বৈঠকে অনেকে রাম প্রসাদের কালী-সঙ্গীত 
শুনিবার জন্ত গায়ককে অনুরোধ করেন, এবং একাগ্রমনে ততশ্রবণে ভাব- 
লহরীতে মগ্ন হইয়া যান। রমেপ্রসাদ অহৈতুকী ভক্তির বলে একমাত্র 
সঙ্গীতদ্বারাই মহীমায়ার আরাধনা করিয়া 'দিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন। 
তীহার সঙ্গীত মনোযোগপহকারে শ্রধণ কি পাঠ করিলে, তিনি বে 
জগৎ ব্রদ্মাণ্ডে সেই পরমাপ্রক্ৃতি বিশ্বজননী শ্তাা মাকে সর্বত্র 
ন করিতেন ও ত্বাহাতেই মগ্ন থাকিতেন ইহাই পরিলক্ষিত 
তাই সাধনরাজ্যে বাঁমপ্রসাদের সঙ্গীত এত উচ্চ স্থান পাইয্াছে। 
্ীকুষ্ণের অপার করুণায় মহাবীর অজ্জুন যেমন জগৎ ব্রন্ধাণ্ডে 


সাধক রামপ্রসাদ ৷ ১৭৭ 


বিশ্বনাথের অনন্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন স্ধিকপ্রবর রামপ্রসাদ ও 
শ্তাম। মায়ের জগব্্রহ্ষাগুব্যাপীরূপ জ্লে স্থলে অন্তরীক্ষে স্থাবর জম 
গ্রাণীরূপে সব্বত্র সমভাব পরিদর্শন কবিযা মনেব অন্তঃস্থল হইতে 
ভাবপ্রবণ সঙ্গীত শ্োতপ্রবাহে বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়ানেন। তীর্থ 
ভ্রমণে যেমন পাঁপক্ষয় হয়, রামপ্রসাদ সেনেব সঙ্গীতের ভাবে বিভোর 
হইতে পারিলেও মনের মলিনতা দূব হইতে পারে। দুঃখে বিষয়, এই 
মহা পুরুষের স্বৃতিরক্ষাঁর জন্ত বাঙ্গালী উদাসীন।  * 

১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমারহট্র বন্তমান হালিসুহন গ্রামে বৈগ্ভ বংশে 
৬রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয। ভ্াহাব পিতান নাম লামবাম দেন। 
তাহার সাধনার পঞ্চমুণ্ডি আসনেব কিদদংশ, স্থান ভিন্ন বাসস্ানেৰ জগ 
কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। পিতাৰ ধন্থে শিশুকালেই তিনি বাঙ্গালা, 
সংস্কত ও পারমী ভাবায় বুাৎপত্তি লাভ কবিযাছিলেন। বালোই তাল 
কবিত্ব শক্তি বিকাশ পাইয়াদ্িল। তদ্বোক্ত কুলাচাব দর্মেত ঠাহাগ 
শান্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। নৌবণেল প্রাবন্থেই ঠাহান পিতবিয়োগ 
হওঘায় সংসার প্রতিপ(লনের সনস্ত ভাব ভাহান স্কক্ধে পতিত হইয়াছিল । 

রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন ধনীগ্রতে সাথান্ মুভবী কার্যে শিথুক্ষ 
ইরাছিলেন, কিন্তু তাহার ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে সর্বদা হাবলহণী উঠিত, 
এবং সময় পাইলেই শ্যামা বিষয়ক গীত নচনা কৰিয়া হিসাবের খাতায় 
তাহা লিখিয়া রাখিতেন । একদিন ্রাভাব উদ্ধৃতন কর্মচানী ইহা দেখিতে 
পাইয়া! প্রভুর প্রিয়পাত্র হইবার মানসে উগাতা সটহাৰ প্রন্থকে দেখাইলেন। 
প্ণগ্রাহী, রান প্রভু খাতার প্রনমেই প্সামার় দেও না তবিলদারী” 
ইত্যাদি লীত দৃষ্টে সমস্ত বীতগুলি ক্রমে ক্রুমে পাঠ করিয়া বড়ই সন্থষ্ট তম়া- 
ছিলেন এবং রামপ্রসাদ্কে ডাকাইয্। আনিন। অতি মিষ্ট বচনে বলিলেন, 
"আমি তোমার মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি ধারধ্য করিয়া দিলাম, তুমি নিবিষ্টমনে 
বাষ্টা বসিয়! শ্যাম! সঙ্গীত রচনা কর”। তদবধি তিনি বাটীতে থাকি! 

১২ 


১৭৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ । 


সর্বদা শ্যাম মায়ের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া নিলিপ্তভাবে সংসার যাত্রা নিববাঃ 
করিতেন। নদীয়ার গুণগ্রাহী মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সঙ্গীতে 
অতিশয় গ্রীত হইয়া একশত বিঘা ভূমি নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন, 
কথিত আছে, নবাব সিরাজউদ্দৌল।ও রামপ্রসাদের সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত 
হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ শ্তাম! মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন না৷ পাইলেও কণ্ঠ রূপে 
'দেবীকর্তৃক ঘরের বেড়া বাধা, মাঘ মাসে কচি আম ও পনামাছেৰ 
সাথের অগ্থল খাওয়ান, জনৈক স্ত্রীলোকের রূপ ধারণ করিয়। কাশী যাইয়। 
রামপ্রসাদের অন্নপূর্ণা দেবীকে সঙ্গীত শ্রবণ করান ইত্যাদি অনেক অন 
কিক জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। শেষ জীবনে তিনি যোগাভ্যান 
করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বায়ান্ন বদর বয়সে কালীপুজার পর দেবীর 
প্রতিমা বিসঙ্নের সঙ্গে রামপ্রসাদ ভাগীরণীর জলে অবগাহন করি 
“দক্ষিণান্ত হয়েছে” এই কথাটা বলিয়াই বোগবলে ব্রহ্ধরন্ধপথে প্রাণবাম 
বহির্গাত করিয়। নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 


মহাত্ব! বিজয়কুঞ্চ গোস্বামী । 


১২৫৪ সালে নদিয়। জিলাৰ উন্ৃৎপুব গ্রামে মাতুলালরে ঝুলন 
পূর্ণিমার দিনে, মহাত্মা বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হর়। ভার পিতাব 
নাম ঠাকুর আনন্দকিশোর গোস্বামী। তিনি বাল্যে রামু পাঠশালায় 
বিগ্াভ্যাস করিরা, কলিকাতা সংস্থত কলেজে সংস্কৃত |বভাগে ভন্ড 
হয়েন; এবং কাব্য শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস *ঝবিযা উপাধি পবীক্ষা 
না দিয়াই, বিশেষ কোন কারণে মেডিকেল কলেজে ডাক্তাবি বিদ্ভা, অধায়ন 
করেন। তথাকার পাঠ শেব ভইলে ঢুকার থাইয়া চিকিতপ। কাধো প্র 
হয়েন। বাল্যকাল হইতেই ভাতার ধন্বগ্রবুত্তি সমধিক প্রধল থাকায়, 
দীন-দরিদ্রের প্রতি স্বতঃগ্রবৃত্তিতে বিনা অথে কিংনা করিতেন। 

তাহার ধল্ম পিপাপা প্রবল ছিল, কলিকাত। গাকান স্গয় (িনি 
ধ্ম(লোচনা করিতেন। রাজ! রামমোহন রায় প্রবঠিত নিনাকার 
ব্রন্মোপাসনা, তৎকালে মহষি দেবেনুদা ঠাকুর কুক হাদি বাঙ্গসনাজে 
অনুষ্ঠিত হইত: গোস্বামী মহোদয় তথায় নিয়মিতপ্পপে গমন করভিং, 
সমাজে পঠিত বেদ, উপনিষদ প্রন্থৃতির পাঠ ও ব্যাথ্যাধি শ্রবণ করিয়া 
তগ্প্রতি বিশেষ আকুষ্ট ভইরা পড়েন। এই সময় এঙ্গাননদ “কশবচন্্া 
সেন ইংলও হইতে প্রত্যাগত হইগ্লা, ্াঙ্মধশ্মেব স্বতন্ত আকার দিনা ত্রাঙ্গ 
সমাজ গঠন করেন, এব: তাহার অধীনে নানাবিধ বিভাগ স্থাপন করেন; 
তন্মজধা ্হ্মপরিবারের ভিন্ন ভিন্ন লোক সকলকে একে একউনিরমাধীনে 
রাখিয়া শৃঙ্খলামত কাজ শিক্ষা দিবার মানসে ভারভাশ্রম নানে একটি 
আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। গোস্বামী মতোদয় এঠ সংবাদ শ্রবণে 
সপরিবারে ঢাকা হইতে আসিয়! ভারতাএমে মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
এবং উপবীত পরিত্যাগ নব প্রচারিত ত্রাঙ্গ ধর্দের দাক্ষা গ্রতণ করিয়া, 
“নানাস্থানে ত্রাঙ্গধর্্ন সম্পকিত প্রচার কার্য্যাদি ও করিরাছিলেন। 


১৮৩ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


কিছুকাল পরে কুচবিহারের মহারান্ধার সহিত ব্রহ্গানন্দ কেশব 
সেনের কন্তার বিবাহ উপলক্ষে কেশব বাবু প্রচারিত ব্রাহ্ম সমাজ ছুই 
দলে বিভক্ত হইয়। পড়ে । কেশব বাবু প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ “ভারভবর্ষীয় 
ব্রাহ্ম সমাজ” বা “নব-বিধাঁন” নামে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ 
গঞ্গ্যোপাধ্যাযু বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিরোধিগণ প্রবর্তিত. সমাজ 
“সাধারণ ব্রহ্মদমাজ” নামে অগ্ভাপি বর্তমান আছে। গোস্বামী মহাশর 
সাধারণ ব্রাক্গমমীজের* উন্নতিকল্পে ঢাকা নগরীতে থাকির। পুর্ববঙ্গে 
প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন । 

এই সময় ঢাকা জিলার বারদী নামক গ্রামে এক মহাপুরুষের 
আগমন হয়। তিনি বারদুবু ব্রহ্মচারী নামে বঙ্গে বিখ্যাত। গোস্বামী 
মহাশয় উক্ত মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা সকল দর্শনে ও 
শ্রবণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়! ত্রাঙ্গধর্ম পরিত্যাগে, ব্রহ্মচারী 
শিষ্যত্ব গ্রহণ পুর্ব্বক, সর্বদা হরিনাম জপ ও কীর্তন করিয়া, তীর্থাদি 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । ন্দাবর্নে ইহার প্রকাস্তিক ভাবান্ুরাগ দর্শনে 
তখাকার বৈষ্ণবগণ একান্ত আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে বুলোক তীহার শিব্যত্ 
গ্রহণে আপনাদিগকে ধন্ত মনে করিয়াছেন। 

গোস্বামী মহোদয় ভগবানের নাম কীর্তনে সর্বমায়। বিবজ্জিত 
হইয়া, সংসারাশ্রমে থাকিয়াও শোক ছঃখে অভিভূত হয়েন নাই । বৃন্দা- 
বনে থাকার সময় বিহ্চিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার সুহ্ধর্সিণী তাহাকে 
ত্যাগ করিয়া অনস্তধামে গমন করিলেও গোস্বামী মহোদয়ের কিছুই 
বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি পূর্বাপর একইভাবে নিয়মিত পাঠ, 
জপ, কীর্তনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। কলিকাতায় 
জর রোগে আক্রান্ত হইয়া! যখন ততীহার প্রাণাধিক প্রিয়তম অষ্টাদশ 
বর্ষীয়া কন্যা বিয়োগ হয় তখনও ত্তাহার কোন চাঞ্চল্য বা ছুঃখের ভাব 
প্রকাশ হয় নাই বরং কন্ঠ।র মৃত্যু হইলে গোস্বামী মহাশয় শিষ্যগণ 


মহাত্মা! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । ১৮১ 


প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন বে, যে ঘবে শব আছে, সেই ঘৰে একটু 
. কীর্তন কর, কীর্তন আরন্ত হইলে তিনি সেই ঘনে আসিয়া প্রেমানন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ভন সময়ে ত্রাার বাহ চৈতন্ত কিছুই 
থাকিত না। তখনকার তাহার পলকহীন নেত্র, উদ্ধ বি্বাস্তদৃষ্টি এবং 
মাধুষ্যপূর্ণ বদন কান্তি দশন কৰিলে পাষ্ডের হয়েও ভক্তির উদ্দেক 
ভইত। তিনি অতীব দরালু ছিলেন, কায়িক, বাচিক আথিক িবিধ 
দয়াই তীহার নিকট মৃত্তির স্তার সর্বদা বাস কবি! তিনি দীন, ছুঃখী, 
অনাথ, আতুর, থোড়া প্রস্টতিকে অকাতরে অথ বিতবণ করিতেন। 
লোকের ছুঃখ দেখিলে তাহা মোচনে সদা তৎপর থাকিতেন। 

শেষ জীবনে পুণ্যক্ষেত্র ক্ষেত্রে শবকিয়া গরম বৈষার পে 
ভগবানের নাম সংকীর্তনে সকলকে মোহিত কবিযাছেন। ভাহ!র 
অলৌকিক যশঃ সৌরভে ঈর্ধান্িত হইয়৷ কোন দুষ্ট সন্গযাসী বিমপ্রয়োগে 
মহাতআ্ীর জীবন ধ্বংস করে এমত প্রবাদ আছে । ১৩০১ সালের ১২শে 
জ্যেষ্ঠ তারিখের রাত্রে ইনি জীবঙ্গীলা' সঙ্গরণ পৃর্বক 'ভগবান পুরুসো সম 
লীভ করিয়াছিলেন। শ্রীধামে পুনীব নরেন্দ্র মবে'বনের উত্তর তটে 
মনোরম উদ্যান বাঁটিতে তাহাকে দঘাধি কৰা হণ, তপবি একটি সুশ্ত 
মন্দির নিম্সিত হইয়াছে পুৰী াত্রীগণের ইহা আনন্দ দর্শনে সন 
বল বায়। 
মহীত্মার জীবনের ঢুইটা কণা ৫ 

হি। সাধু সঙ্গই ধর্ম সাধনের পণ। দনেল পার দেখিলেই দান 
করিবে । | 

২। নাম জগই ভব সমুদ্র পাব হইবার কর্ণধার । প্রত্যহ নিয়মিত 
রূপে-অন্ন সময়ের জন্য ও তদগতচিন্তে ভগবানের নাম সাধনা করিবে। 


হ5%-২২5২:২5হ্ঠ 
স্সল্লিম্পিভঁ 
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কাশী। 
*বারাণাস্তাৎ বিশালাক্গী দেবতা কালতৈরবঃ | 
মণিকর্ণাতি বিখ্যাত কুণডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ ॥ 

আমরা গয়ার কাধ্য শেষ করিয়া সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ই, আই, 
রেল যোগে কাশী রওনা হইলাম। বঙ্গদেশ হইতে কানা ধাইতে হইলে 
সাহেবগঞ্জ ষ্টেশন না হইয়া যাইবার অন্ত পথ ছিল না। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে সাহেবগঞ্জ গয়ার ষ্টেশন, সুতরাং কানা বাব্রিগণের এখানে 
নামিয়া গয়া-কাধ্য সমাপনান্তে বাওয়াই-স্্গত। সাহেবগঞ্জ হইতে কাশী 
২১৭ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২৩ পাই। গ্রেগুকর্ড লাইনে 
কাণী কলিকাতা হইতে ৯২৯ মাইল, ভাড়া +8/৬ পাউ । মোগলসরাই 
নামক স্থানে গাড়ী বদলাইয়া আউড. রোহিলথণ্ড রেলওয়েতে উঠিতে 
হয়। কাশীর পূর্ব প্রান্তে রাজঘাট ও পশ্চিমে বেণারস কণ্টন্মেপ্ট 
নামক ছুইটি ষ্টেশন, যাভার যেমন মুবিধ। তদনলারে নামিতে পারেন। 
ষ্টেশনে পান্ধীগাড়ী ও একাগাড়ী দ্বিবিধ যানই পাওয়া যায়; এক্কাগাড়ীর 
সংখ্যাই পশ্চিমাঞ্চলে সমধিক। আট আনা দিলেই বঙ্গালীটোল। 
গাড়ীতে যাওয়া বার । অধিকাংশ বাঙ্গালী যাত্রীই তথায় যাইয়া বাস 
করেন। যাত্রীদিগের বাদ জন্য ধর্্মশালাও ঝাছে। 
কাশী হিন্দুদিগের অভি প্র্মীন তীখ। এখানে জীবগণ শুভাউভ- 
সমস্ত কর্ণ ক্ষয় করিয়া পরব্র্্ছ লীন হইয়া মুক্তি পাইন্লা থাকে। 
এইজন্যই ইহাক্ষে অভিমুক্ত বারাণসী ক্ষেত্র বলে। কাণীর পূর্ব প্রান্তে 
পৃতসলিলা ভাগীরথী উতন্তরবাহিনী ; ই প্রাস্ত দিয় অনি ও বরুণা 
নদীদ্বয় ভাগীরতীর সহিত মিলিত হইগ্াছে; ইহা হইতেই বারাণসী 
নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কণিত আছে, এই নগরী সত্যযুগে শিবের ত্রিশলের 


১৮৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ | 


উপর নিশ্মিত হইয়াছিল। ইহা পৃথিবী হইতে পৃধক; ইহী! কৈবল্যধাম। 
শাস্ত্রে লিখিত আছে, কাশীতে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না। ইহার 
পরিমাণ পঞ্চ ক্রোশ। শাস্ত্রের বচন বিশ্বাদ করিয়াই সহশ্র সহস্র লোক 
কেবল মরিবার জন্যই এখানে আসিয়। বাস করেন। 

মোগলসরাই' হইতে কাণীর পথে বারাণপীর সেই বিশ্ববিমোহিনী 
চমৎকার স্বরগান্ঘ শোভাদুষ্টে মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দ রসের সধশর 
হয়। সম্মুখে রজতধবল পুণ্যসলিলা ভাগীরথী অর্দচন্্রাকারে প্রাতঃ হ্যা 
কিরণে উদ্ভাসিত হুয়া কল্‌ কল্‌ নাদে পৰিত্র নগরীর পাঁদদেশ ধৌত 
করিয়া চঞ্চল-তরঙ্গ-শিশু গুলি চঞ্চল বাঁতাসের সহিত যেন ক্রীড়া করিতেছে। 
তটভূমে শত শত দেবালয়ের “*স্বর্ণমণ্ডিত চুড়াসকল নীলাম্বরে স্থা্ত 
রহিয়াছে । বেণীমাধবের ধ্বজার উত্ত,ঙ্গ মিনারদয় হিন্দু বিদ্বেষী মোগল 
সম্রাটের আদেশে মদজিদে পরিণত হইয়া অগ্যাপি প্রাচীন স্থপতি কার্যের 
গৌরব ঘোষণা করিতেছে । নবোদিত অরুণের কিরণমালায় শত শত 
মন্দির ও সৌধরাজির নির্্্ল ধবল ছবি স্বক্কুসলিলা গঙ্গাঘূতে প্রতিফলিত 
হইয়া যেন আর একটি স্ুরপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । গঞ্গার 
বক্ষোপরি স্ুবিস্তীর্ণ ডফরিণ ব্রিজ । সেতু পার হইলেই ষ্টেশন, নিকটে 
ধর্শশীল।। পাকা রাস্ত। দিয়া ছুই মাইল গেলেই দেব মন্দির ও তীর্থ 
প্লান ঘাট। কাশীতে যত দবালর আছে অন্ত কোন তীর্থে তত দেখা 
যায় না। দেব মৃত্তির মধ্যে শিব মৃ্তিই অধিক। কাশীর রাস্তাগুলি বড়ই 
সন্কীর্ণ বাজার কি গলি মধ্যে প্রবেশ কাঁবতে হইলে বাত্রীদ্দিগকে সহজে 
ত্রমে পতিত হইয়! দিশাহারা! হইতে হয়। কেননা গলিগুলি ও দালানাদি 
দেখিতে প্রায় একরূপ ; সহরের ভিতর ৪1৫টি বড় ও প্রশস্ত সড়ক আছে, 
এতদ্ভিন্ন সমস্তই ছোট ছোট গলি, উচু নীচু হইয়া আকিয়া বাকিয়! ছুই 
তিনটা একত্রে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। রাস্তাগুলি প্রস্তর নিশ্ষিত, 
হুইধারে দ্বিতল, ত্রিতল এবং চৌতালা বাটী পরস্পর সম্মিলিত; ছাদে না 
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উঠিলে নির্শাল বায় সেবনের উপায় নাই। ইঞ্টকনির্সিতি গৃহ নিতান্ত 
বিরল; দালানের ছাদ, খাস্বা, চৌকাট ইত্যাদি প্রস্তর চিরিয়! দেওয়া 
হইয়াছে। এখানে বাঙ্গালী ও মহীরাষ্্রী অপিবাসীর সংখ্যা অধিক; 
আমরা যে কয়েকবার গিয়াছিলাম বাঙ্গালীটোলাতেই বাস করিয়াছি। 

যাত্রিগণ কাশীতে আসিয়া পাণ্ডার বাটাতেই থাকিতে পার, কেহ ইচ্ছা 
করিয়া পৃথরু বাটা ভাড়। করিয়া ও থাকিতে পাবেন, পুর্বাপেক্ষা এখন বাটা 
ভাড়া সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকাবিকাই স্ঁহাৰ কাবণ। পুর্ষে 
হিন্দুস্থানী পাগ্ডাগণের ভীষণ অত্যাচাব ছিল, এখন সেরূপ নাই। অনেক 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পাঁওীব কার্য করিয়া থাকেন বাসিন্দা হইলেই এই 
কার্য করিতে পারেন। বাত্রাওয়াল। ও গঙ্গীবাত্রী নামে দুই শ্রেণীর ররাঙ্গণ 
আছেন, নুতন বাত্রিরা কোন মতেই ক্রাতাদেব হাঁ এডাইতে পারেন না। 
গঙ্গাযাত্রীরা ভাগীরথী তটে বড় বড় ছত্রেৰ নিয়ে বসিম্বা মারীদিগের 
নান-তর্পাণাদি মন্ত্র পাঠ করাইয়া দক্গিণা, পাইরা পাকেন। খাত্রাওয়ালা- 
দিগের প্রধান কার্ষা বারাণসী ক্ষেরে বত দেবালয় তীর্থঘাট ইত্যাদি আছে 
তাহা যাত্রীদিগকে দেখাইয়া দেওয়া, বস্কতঃ ইার। বিশ্বস্ত পরিচিত সতচরের 
যায় যাত্রীদিগকে সর্বদ। সহায়তা কনিয়া গাকে। চাদের গক্ষিণা ১/০ 
আনা হিসাবে দিতে হয়। পাগার বাটাতে পার্ধণ শ্রাদ্ধ, কুমারী পূজা, দণ্ডী 
ভেজিন, ব্রাঙ্গণ ভোজন, সধবা ভোজন, দান দ্িণা ইত্যাদি করিতে তয়। 
দেবৃতু মন্দিরে ধাত্রিগণ আপন স্বেচ্ছামত [ভোগ পুষ্গা ৪ দানাদি করিতে 
পারেন, তথায় বাধাবাধি কৌন নি নাই। 

কাশীতে আসিয়া চক্রতীর্থ, নণিকর্রিকা ৪ ভাগীরণীতে প্লান তর্পণ 
বিশ্বেশ্বর, অন্গপূর্ণ দর্শন পুঁজন ; ঢু্তীবাজ গণেশল্জী, দণ্ুপাণি, কাল- 
ভৈরব, মহেম্বর, মহাবিষুঃ, শীতলাদেবী, দ্র্গাদেবী, কেদারেস্বর, বেণী- 
মাধবজিউ প্রভৃতি দেৰ দর্শন ; সন্স্যাসী, মহাত্মা সাধুগণের দর্শন ; কুমারী 
ভোজন, দণ্ডী ভোজন, ব্রাঙ্গণ ভোজন, দান 'ও সাধ্যমত দেবত।, ত্রাঙ্গণ 


১৮৮ বঙ্গদেশের তীর্ঘ বিবরণ । 


ও অতিথিদিগের তৃপ্তিলাধন করাই প্রধান কার্য্য। এখানে কথনও কাহার 
সহিত কলহ, অসৎ ব্যবহার, প্রবঞ্চনা করিতে নাই ; কোনরূপ পাপ কার্ধ্য 
মনেও স্থান না দিয়া সর্বদ! ভগবানের চিন্তায় সময় কর্তন করাই ধর্ম কার্য । 

আমর! বাঙ্গালীটোলাতে বাস! করিয়াছিলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান 
শর্পণাি করিয়া প্রথমেই দেবী অন্নপুর্ণ] ও বিশেশ্বর দর্শনে গেলাম ঘাট 
হইতে মন্দিরের দ্বার পর্্যস্ত সর্বত্রই পু, বিন্বপত্র ও ফুলের মালা পাওয়৷ 
যায়। রাস্তার ছুইধাটক দৌকানীরা আপন আপন পণ্য-বীথিকায় 
নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য, কাশীর প্রস্তুতি তৈজস, বত, মিঠাই, কাঠের 
কৌটা, পুজার দ্রব্য ও উপকরণাদি, সাজাইয়া রাখিরাছে। এখানে 
অনবরত যাত্রীসমাগমে ও খরিদ, বিক্রয়ে সর্বদাই লোকের ভিড়। পথের 
ছুই পার্থ কাঙ্গালিগণ ভিক্ষার লালসায় সকাল হইতে ঘিপ্রহর পর্য্যন্ত 
কাপড় পাতিয়া বসিয়া থাকে । কাশীতে দুঃখী কাঙ্গালীর সংখ্য। অত্যধিক; 
ইহারা ভিক্ষা দ্বারা ও ছত্রাদিতে অন্ন প্রাপ্ত হইয়। উদর পোবণ করতঃ 
অন্নপূর্ণা দেবীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। 

কাশীতে রাজা, মহারাজ, জমিদার ও পুণ্যাত্মা ধনিগণের বহুতর 
অয্ছত্র ও মঠ আছে; তাহাতে প্রতিনিয়ত শত সহশ্র লোকের অন্ন 
বিতরিত হইয়া থাকে । প্রত্যেক ছত্রেই বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, পূজা 
অস্তে ভোগ হইলেই প্রথম উপস্থিত ব্রাহ্মণ ভোজন, তৎপর দীন ছুঃখী 
কাঙ্গালিগণের আহার হয়। এখানে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারে না। 
কাশীর প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও ন্বধনের ঘাট এবং দর্শনীয় স্থানগুালর 
বিষয় সাধারণের অবগতির জন্য পৃথকৃভবে কিছু কিছু লিখা গেল, ইহাতে 
একটা যাত্রীরও যদি উপকার হয় তবে শ্রম সার্থক মনে করিব । 

অন্নপূর্ণার বাড়ী-_শড়ক হইতে মন্থীর্ণ গলিপথে অন্নপুর্ণার মন্দিরে 
যাইতে হয়। গসীর সপ্গুখেই সিতহঘবার, তথায় দু্তীরাজ নণেশজিউর 
বিরাট মুত্তি, তিনিই পুরীর যক্ষক। সর্বাগ্রে তাহাকে পুষ্প, বিবপত্র ও 
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একটা পর়সা দক্ষিণা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অপরিসর পথের 
ছইধারে কাঙ্গালিগণ বসিয়া আছে, যাত্রিগণের অনববত গমনাগমনে 
থীর্ণ পথ আবও সঙ্ধীর্ঘ হইয়াছে। স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া এই জনতা 
ভেদ করিয়া যাওয়া আরও দুরূই। দেবদর্শনকারিগণ মধ্যে রম্লীগণের 
সংখ্যাই অধিক। সিহহদ্বার পার হইয়া কয়েক তাঁত অধাসর হইলেই 
অন্রপূর্ণা প্রাঙ্গণ। একটা ক্ষুদ্র দ্বাবপথে ভিতরে প্রবেশ কবিতে হয়। 
্রাহ্মনের চতুদ্দিকেই দ্বিতল অট্টালিকা । নিষ্টেতিন দিকের বারান্দায় 
হিনুস্থানী ও মহারাষ্্রীয় ব্রাহ্মণগণ চণ্ডী, গীতা, ভাগবত ইত্যাদি ধরন 
প্রতিদিন সকাল বেলায় পাঠ কবিয়া থাকেন। 

পশ্চান্দিকের একটা বারান্দায় বড় প্রড় কপিল গাভীঙকল পূজার 
ছুপ্ধের জন্য প্রতিপালিত হইতেছে । উপরের 'একটা বড় ঘরে দ্ুবর্ণ 
নিশ্মিত অন্নপূর্ণা দেবী শিবঠাকুরকে অল্প ভিক্ষা দিবার দা ঘেন জগতের " 
সমস্ত ভাগার আহরণ করিয়া রাজবাজেশ্বনী অন্নপূর্ণা মুঠিতে দ গায়মানা। 
এই মৃত্তি সর্বদা লোক টক্ষুর গোচরীভূত হয় না) বিশেষ কোন পর্ক 
উপলক্ষে ও কান্তিক মাসে অগ্নকুট মারায় সমর প্রদণিত হইয়া থাকে । 
আঙ্গিনার মধ্যে নানাবিধ কারুকাঁধ্য ধচিত শ্বেত কুষঃ প্রপ্তর নিশ্সিত নাট- 
মন্দির এবং তৎসংলগ্ন একটা ছোট মন্দিরাভ্যন্থবে নানালম্কারভূষিতা 
সুবর্ণমণ্ডিতা বিশ্বজননী ভূবনমোহিনীরূপে অনপূর্ণা দেবী উচ্চ আসনোপরি 
সংস্থাপিতা। মার প্ররুত মৃত্তি পাষাণমদী 1 পৃক্ভারি পাগ্ডাকে বিশেষ 
সলর্বুশ্দক্ষিণা দিলে জুবর্ণমণ্তিত গুদহাবরণ অপসাবিত করিয়া প্রস্তরময়ী, 
মৃদ্তি দেখাইয়া থাকেন। ি দেবীর পুজার জন্য পুষ্প, বিহ্বপ্র 
ফুলের মালা, নৈষেছ্া, সন্দেশাদি, ফল সিঁদুর, লাঙ্গবন্থ্, মলঙ্কারাদি ও 
দক্ষিণ! ষাত্রিগণের স্বেচ্ছামতে দিতে হয়| 

বিশ্বেশ্বর-_অনপূর্ণার মন্দির হইতে বাহির হইয়া! সেই গলিপথে পূর্ব- 
দিকে অগ্রসর হইলেই উত্তর ধারে বিশ্বেশ্বরের বাটা। বিশ্বেশ্বরের মন্দির 
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ও নাটমন্দির অপেক্ষারূত ছোট, চতুদ্দিকে পথ, আঙ্গিন! সমস্তই শ্বেত কৃষ্ণ 
প্স্তরে মগ্ডিত, পিংহদ্বার হইতেই.মন্দিরাভ্যন্তর পর্য্যন্ত ভক্তপ্রদন্ত রৌপ্য 
মুদ্রা স্থানে গ্বানে পাথরে বসাইয়া রাখ হইয়াছে। প্রাঙ্গণ মধ্যে 
নাটমন্দির ও তৎসংলগ্ন বিশ্বেখ্বরের সেই জগদ্বিখ্যাত স্বর্ণমনির। 
চূড়ার উপর ত্রিশুল ও স্বর্ণ পতাকা। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ ও 
মহারাণী অহল্য)বাই, কর্তৃক লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মন্দির প্রস্তুত হইয়া- 
ছিল। বিশ্বেশ্বরের থুঁজা ফুল, বি্বপত্র, গঙ্গাজল ফলাদি নৈবেপ্ত দ্ারায় 
সম্প্রাদিত হয়, এবং তাহা লিঙ্গমূত্তি একেবারে অদৃশ্য করিয়া রাখে; 
সম্মথের কুণ্ড জলে ভরিয়। যায়। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এককোণে একটা 
গন্ধ প্রদীপ সর্বদাই জলিতে থাকে । এখানে যাত্রিগণ ইচ্ছামত দক্ষিণা 
দিয়া আশীর্বাদ স্বরূপ পুষ্পমালা পাইয়া থাকেন। নাটমন্দিরের মধ্যে 
একটা কৃষ্ঃপ্রস্তরনিশ্মিত শিবলিঙ্গ ও অদূরে বৃষ মৃত্তি। মন্দিরের চতু্দিকে 
একসারি ঘরের মধ্যে নানাবিধ দেবদেবীর মুন্তি আছে। বাত্রিগণ ছটাছুটি 
করিয়া তাহা দর্শন ও পূজা করে এবং দক্ষিণা স্বরূপ একটা করিয়া পয়সা 
প্রদান করে। সর্বদাই স্থানের সঙ্ধীর্ঘতা বলিরা লোকের ঠেলাঠেলী হয়। 
কোন বিশেষ পর্ব উপলক্ষে দুর্বল-কায়্‌ বাঙ্গালীর পক্ষে দেবদর্শন বড়ই 
ছরূহ ব্যাপার। দৌলের পর কৃষ্ণখএকাদশী রজনীতে বিশ্বেশ্বরের রাজ- 
রাজেশ্বর ্বর্ণমূত্তির পূজা হয়: অঙ্ক উপরি অবপূর্ণ। এই যুগল মুষ্তি 
দর্শনার্থ সহশ্র সহম্ম লেক সমবেত হয়। শত শত পুলিশ কর্মচারী 
শাস্তি রক্ষা করিয়! থাকে। প্রতিট্রিন সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের *২নদ 
হইয়া থাকে। ইহা বিশেষ দর্শনীয়। ঘণ্টাকাল ব্যাপী এই আরতিতে 
মহারাষ্রীয়ত্রাহ্ষণগণের তান মান লয় সংযুক্ত যন্ত্র সহযোগে উত্তান অন্ত্তান 
স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ বড়ই শ্রুতিমধুর। শ্রবণে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয়ভাবের 
উদয় হইয়। নীরম মনকে সরস করিয়া ভক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। আহা! 
ইছাই কাশীর মাহাত্ম্য । না দেখিলে অন্ুভব করা! যায় না। 
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জ্ঞানবাপী-_বিশেশ্বরের মনিরের পিছনেই"জ্ঞানবাপী নামক বৃহৎ কুপ 
ইস্থার জল পান করিলে সঙ্ভানে মৃত্যু হয়। প্রবাদ ইহা! গণপতি কত 
একটি পবিত্র কুপ। পুর্বে ইহার ভল 1নম্মল ছিল, ক্রমাগত যাত্রীপ্রদত্ব 
পুগ্গ বিবপত্র পচিয়া বড়ই দুষিত হইয়াছে। একটা পয়সা দক্ষিণা লইয়। 
এক একজন যাত্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল নিয়া থাকে। যকালে মোসলমান- 
রাজের অত্যাচারে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন হয় তংকালে পাগডারা আদি 
বিশ্বেশ্বরকে এই কুপে লুকাইয়৷ রাখেন । 

কালটৈরব নাথ__-কালভৈরব নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেই ভৈরব 
নাথের রৌপ্যময় বৃহৎ ছুইটা চক্ষু ও বিরাট মৃন্তি এবং পারে তাহার বাহন 
কুকুরের মুত দেখিতে পাওয়া যায়।, এই দেবতা কাশীৰ কতোয়াল 
স্বরূপে কাণীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ কবেন ও পাপ পুণের বিচার করেন। 
যাত্রিগণ বিদ্ননাশের জন্য কালভৈববের পুজা দিবা থাকেন। 

মণিকর্ণিকা-_ কাণীতে দণিকিকাই সর্ব প্রধান তী্ধ। এখানে প্রতি - 
দিন সহশ্র সহস্র লোক স্নান তর্পণ করিয়া গাকেন। ইহার দৃশ্ঠ অতি মনো- 
হর। এই ঘাটের উপর বিঞুুর চবণচিষ্ন পাদুকী আছে। টা একটা কু, 
নীচে নামিবার জন্য চতুষ্পার্থে ই সিড়ি আছে। গঙ্গার সাহত একটি বাক্ধা 
সুড়ঙ্গ পথ আছে, তদ্দারা ভানীররণীর জল গমনাগমন করে। বর্ধাতে 
গঙ্গাজলে ইহা ডুবিযা গেলে বালিদ্বারা হবিয়া ঘায়। কান্তিক মালে জল 
শু হইলে বালি ক্ষোদিয়! কূপের উদ্ধার সাধ/কিরিয়ী থাকে 

সপ মণিকর্ণিকার উৎপত্তি সনবসেইটা বিভিন্ন মত 'আছে। কে বলেন, 

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ রে মহাদেব সতীশোকে উদ্মত্তাবস্থায 
সতীদেহ স্বদ্ধে,বহন করিয়া পৃথিবী পধ্যাটন কালে বিণ চক্রদ্ধারা নতী 
দেহ খণ্ড থণ্ড করিরা নানাস্থানে ফেঞ্জিরাছিলেন ; সভীর কর্ণাভরণ কুণ্ডল 
এখানে পতিত হইয়াছিল, তদবধি এই স্থানে মণিকর্ণিকা নামক মতা- 
তীরের স্থ্টি হইরাছে। কাহারও মতে গল্পটি অগ্তরূপে বধিত হইয়াছে । 
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মহাদেব আপন ত্রিশূলোপরি কাশী নির্মাণ করিয়া সমুদয় দেবের সন্বিবেশ 
করিলে ভগবান বিষ্ণু এইস্থানে মহাদেবের উপাদনা করিয়৷ আপন চক্র 
দ্বারা মৃত্তিকা খনন পূর্বক জলোত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই 
চক্রতীথের স্থষ্টি হইয়াছে মণিক্িকার অপর নাম চক্রতীর্ঘ। ভূতনাথ 
মহেশ্বর একান্ত আহলাদিত হইয়া উন্মন্তভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, 
তাহাতেই আপন মণিমর কুগুলদ্য় কর্ণ হইতে পড়িয্বা যায়, ইহা হইতেই 
মণিকণিকার উৎপত্তি হইগথাছে। মণিক্ণিকয স্নান ভর্পণ পিতিলোকের 
কার্য্যাদি করিয়া থাকে এবং পাণডার দক্ষিণা দিতে হয়। এতৎসংলগ্ন ভাগী- 
রথীস্ত ঘাটকে মণিকর্ণিকা ঘাট বলিয়া! থাকে, ইহা বিশ্বেশ্বরের বাটার পূর্বব- 
দিকের সন্গিকট ; মণিকপিকা-কুগ;ন্নানে সমস্ত মহাপাতকাদি বিনাশ পায়। 

এতঘ্বাতীত শীতলাদেবীর মন্দির, নবগ্রহের. মন্দির, কালেশ্বরের 
মন্দির, গৃগ্লাকেশবের মন্দির ও বহুবিধ শিব ও দেবদেবীর মন্দির আছে। 
কাশী ভারতের সমস্ত তীর্থ ও দেব দেবীর আবাস স্থান। গযাক্ষেত্র, 
চন্দ্রনাথ তীর্থ, জগন্নাথ ক্ষেত্র, প্রয়াগ ঘাট, কামাখ্য! তীর্থ সমস্তই এখানে 
দিত হয়। নাগকুপ, কালকুপ ইত্যাদি অনেক তীর্থ কূপ আছে। 
পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির হিন্দৃদ্েধী যবন সম্রাট্‌ কর্তৃক মসজিদে পরিণত 
হইয়া বর্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কিঞ্চিং উত্তরদিকে অবস্থিত আছে। 
উত্তরবাহিনী গঙ্গা ধনুর আকারে কাশীর পাদমূল বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। 
দীর্ঘে ৩৪ মাইল পর্যন্ত গঙ্গান্তে বহুতর ঘট আছে; তন্মধ্যে দশা শ্বমেধঘাট 
নারদঘাট, কেদারঘাট, জরাসন্ধঘাট, অফলিপঙ্গমঘাট, তুলসীঘাট, গণেশখ।ট) 
মহাশ্মশ।নঘাট, শিবালম্নঘাট, দণ্ভীঘাট, মাননন্দিরঘাঁট, পঞ্চগঞ্গাঘাট, ছুর্গাঘাট 
চৌষট যোগিনীঘাট, স্থুরভিঘাট, ত্রিলোচনবাট, সিদ্ধিয়। ঘাট, পিশাচমোচন- 
ঘাট ইত্যাদি প্রসিদ্ধ । 


বেদীমাধবজীউ --উত্তরবাহিনী পুণাতোর1 ভাগীরথীর উপরিভাগেই 
সেই মন্দির স্থাপিত। বেনীমাধবজিউর শ্রীমূত্তি বড়ই জুন্দর। পূর্বে এই 
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বিগ্রহ নিকটস্থ উচ্চমিনারস্থিত মন্দির মণোই ছিলেন। সেই জন্তই 
.মিনার ছুইটাকে বেলীমাধবের ধবজা কছে। মিনাবের উপবে উঠিবার ভন্য 
অপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। শিখরদেশে উঠিলে কাণীর সমস্ত সহর দেখিতে 
পাওয়া যায়। হিন্দুদ্বেধী স্াট মন্দির ধ্বস করিয়! মসজিদ ৭ গোরস্থল 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 

“নন্দিকেদারেশ্বর_-কাণীাৰ দক্ষিণ ভাগে বাঙ্গালী টোলা কেদারঘাটেপ 
উপরে এই মন্দির অবস্থিত আছে । কাশীব মধ্যে এঠ দেবঈ বিখ্যাত প্রাচীন 
অনাদিলিঙ্গ। মন্দিরের প্রাচীর হইতে পূর্বদিকে গঙ্গা পর্য্যস্ক অতি 
হন্দর সিড়ি বীধা প্রস্তরমরর ঘাট। দেবালন মধ্যে বগুহর বিগ্রহ মুত্তি। 
এই মন্দিরের অনতিদুরেই পাষাণমর শিবলিঙ্গ, তিল তিল কলি বুদ্ধি পার্স 
বলিয়া দ্ষিলভা গুকেশ্বর নামলে বিখ্যাত । 

জীদুর্গাবাটা--বিস্বেশ্বরের মন্দির হইতে দক্ষিণ পিকে প্রায় ছুইফাইল 
ব্যবধান হছৃর্গাবাটা, বাঙ্গালী টোলার দক্ষিণে অবস্থিত । বড় মন্দির 
রাণী ভবানী কর্তৃক স্থাপিত হর। কাশীতে রানী ভবানী ও অহল্যাবাইন 
বহত্তর কীন্তি ও দাতব্য অসংখ্য বাটা আছে। ছোট মন্দিরটা অনাদি | 
মহারাণী অহল্যাবাইর সময় বাঙ্গালী ত্রাঙ্গণগণ দান পরিগ্র5 করিতেন না? 
মহ্হারাণী অহল্যাবাই প্রতাহ একটী করিনা 'এক বতদর ৩৬৫টী 
বাটা দান করেন। মহারাষ্ীয় ব্রাঙ্গণগণকে দান ক-ইয় ছিলেন। 
তাহাদের অধিকাঁ্শ বাটাই রাণীর প্রদত্ত। এরূপ দানশীল! পুথ্যবর্তী 
'ঈনশভীরতে অতি বিবল, অদ্ধাণ্ি লোকে রাশীকে নহামাসার অংশ 
বলিয়া মনে করে। দুর্গাবাঁটাতে প্রতিদিন ছাগ বলি ইয়া থাকে। 
কাশীর অন্তত্র ছাগাদি বলি হয় না । এই বাটাতে ব্ভতর বানর সর্ধবদ। 
থাকে, যাত্রীদিগকে কিছুমাত্র অত্যাচার করে না। শরৎকালে পূজার 
বিশেষ জণক জমক আছে। এই মন্দিরের পুর্বাধারেই ভাঙ্করানন্দ শ্বামীর 
সমাধি স্থান। 


১৩ 


ব্যাসকাশী। 


রামনগরের পূর্বদিকে কাশী হইতে প্রাঞ়্ তিনমাইল ব্যবধানে ব্যাসকাশী ।' 
ব্যাসকাশীতে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। একটা মাত্র সামান্য মন্দির 
বর্তমান গাকিক়! বাসকাশীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । মন্দির মধ্যে শিব- 
পির স্থাপিত, ইহাকেই ব্যাসদেবস্থাপিত লিঙগমুন্তি বলিয়া থাকে । রামলীলা 
উপলক্ষে মাঘমাসে এখনে একটা মেলা! হয় ইহাতে বহুলোকের সমাগম হয়! 
: কাশী নিম্মিত হইলে ব্যাসদেব এখানে আসিরা মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া 
করেন, এবং ভগবান শিবের আদেশে কাণী হইতে বিতাড়িত হন।. 
ব্যাসদেব কাশীতে গ্ভান না পাইয়। মনোঃছুথে দ্বিতীয় কাশী প্রস্তত করিবাব 
জন্য বারাণসীর অপর তীরে আসিয়া ঘোরতর তপস্তা আরম্ভ করেন। 
শটাহার তপোবিদ্ব করিবার মানসে ভগবতী অন্নপূর্ণাদেবী ব্যাসদেবকে 
ছলন৷ পূর্বক আরব্ধ কাধ্য হইতে বিরত করিবার জন্য, মায়াব্ূপে 
জরাজীর্ণ বৃদ্ধের বেশ ধারণ পূর্বক, যষ্ঠি হস্তে ধীরে ধীরে বথায় ব্যাসদেব 
কাশী নিম্মাণ জন্য তপন্তা করিতেছিলেন, তথাষ উপস্থিত হইয়া মৃছুম্বরে 
ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, এখানে তুমি কি অনুষ্ঠান করিতেছ।” 
ব্যাসদেব গর্বিতভাবে বলিলেন, প্বুড়ী আমি কাশীপুরী নির্মাণের জন্য 
তপস্তা করিতেছি; এখানে বাম করিয়া মন্ুস্তের। যতই কেন পাপকর্্ম না 
করুক, তাহীরা সকল স্পা হইতে মুন্ত হইবে ।” ছদ্মবেশী বুড়ী, এই কথা 
শুনিয়া কিছুদূর চলিয়া পুনরায় আশি | বলিলেন, বাবা আমি নারে ক্‌মু, 
শুনি, এখানে মরিলে কি হয় বলিয়াছি” ? ব্যাসদেব বলিলেন, “এখানে 
মরিলে প্রাণী সগ্ মুক্তি পাইবে।” বুড়ী পুনঃ পুনঃ আসিয়! এরূপ প্রশ্ন 
করিলে ব্যাসদেব ক্রোধাদ্ধ হইয়া! বলিলেন, “এখানে মরিলে গাধা হ্য়,” 
দেবী “তথাস্ত” বলিয়। অন্তহ্িত হইলেন । তদবধি এখানে মরিলে গাধা 
হয় এমত জনশ্রুতি আছে। 





বিদ্বাচলে বিন্ধযবাসিনী | 


“সর্বক্ষেত্রে তীরে পূজা দ্বাববতীসমা | * 
বিদ্ধ্যে শত গুণা প্রোককা গঙ্গায়ামপি তংসমা ॥? 


ভারতের মেরুদগসম বিন্ধ্যগিবি পৃ্ধব পরম বন্ঠুত থাকিয়া ভারত 
বর্ষকে দ্বিথণ্ডে বিভক্ত কবিয়াছে। উদ্ধর ৭ঞকে আধ্যাবর্ভ ৪ দক্ষিণ থকে 
দাক্ষিণাত্য কতে। এই বিদ্্যাচলের পাশ্ব দিয়াই ই, আই, আর নিন্মিত 
হইয়াছে। কাশী হইতে প্রয়াগ ধাইতে বিদ্বাধানিনা পপিমধ্যে অবাস্থিত। কাশী 
তইতে বিন্ধ্যাচল ৪৪ মাল, ভাঁড়। দট পাই । বিশ্ব্যাচঙপ উপুপীঠ | পূরাকালে 
এই পর্বতোপরি শঙ্ু নিশস্ঠ সঙ্গে দেবীর দ্গ হইয়াছিল বলিমা প্রবাদ : 
বাত্রিগণের বাসের জন্য সন্নিকটেই একটা ধধুশালা আছে । সহরের ভিতর 
গঙ্গার পার্খে বিন্বাধিনীন মন্দির। এখান হইতে ৫৬ মাইল ব্যবধান 
পর্বতোপরি জঙ্গল নগ্যে অষ্টভূজা দেবার তি প্রাচীন শন্দিন আছে। 
' মন্দির মধ্যে একটা ছোট গ্রকোর্ঠে বিদ্ধাঝাপিনী দেবী মৃদ্ধি। ঘরটি 
স্বভাতঃই অন্ধকার, দর্ধদ। এজলিত দীপালোবেন মাহাবো দেবী দর্শন 
ঘটো॥ মন্দিরের পণ্চাতের দুইটা 'গৃতে চনা্রী? সতী দেবীর বৃষ্টি 
বিরাজমান। পুজার বিশের আড়গ্গব নাই, এক পরসার পুষ্প বিষপনধ 
রি দূর এবং আট পরসার একথা সন্দেশের ভোগ দিয় গাগা কিছ্িৎ 
দক্ষিণা দিতে হয়। | 
অষ্টভুজার মন্দিরে বাইতে উচু পর্বত বিয়া ঘাইতে হয়। নিকটে 
লোকালয় (কন্বা জন মানব নাই। মন্দিরের নিকট একটী ধর্মশারা আছে। 
এখানে দ্রিবসে পুজার সময় যাত্রী সমাগম হর। পর্বতশিখরে দেবীর 
মন্দিরের উপরে উঠিবার জন্ত প্রস্তরগঠিত সোপানাবলী আছে। 


১৯৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


এখানে মন্দিরটা পর্বতগাত্র ক্ষোদদিক় প্রস্তুত কর! হইয়াছে । ভাহাঁরই 
সম্কুচিত বার পথে অষ্টভূজার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। কক্ষটী এত 
ক্ষুদ্র যে, এক সময়ে ৩৪ জন লোঁকের অধিক ফাড়াইতে পারে না! সেই 
ক্ষুদ্র ঘরের মধ্ো ক্ষুদ আয়তনবিশিষ্টা অভ! মৃ্তি। এই মৃত্তি ভিন্ন 
আরও কয়েকটা দেব মুক্তি আছে, কিন্তু তাহ! বঙ্গদেশী দেবীর মুক্তির আকার 
নহে। এখাঁনে রমণী পাগাঁর বিশেষ বাড়াবাড়ি, তাহারাই ঘাত্রিগণকে 
তারামাতা, ছুর্ণা মাতা, কাঁণী মাইজি ইত্যাদি নানাবিধ দেবীমুন্তি দর্শন 
করাইরাআশীর্ববাদ দিয়া ১৪টা পয়সা আদায় করিয়। খাকে বস্ততঃ পাণ্ডার 
জন্ত অধিক ব্যয় করিতে হয় না। তবে বিন্ধ্যবাঁসিনীর বাঁটী হইতেই 
বাত্রিগণের সঙ্গে পাঁগ্ডা আসিয়া 'খাকে, সেই একরপ রক্ষীর কাজ করিল 
থাকে, তাহাকে কিছু বক্পি্‌ দিতে হয়। যাত্রিগণের এই ভীষণ পর্কত- 
সন্ধুল স্থানে রজনী যাপন করা বিপদসঙ্কুল বটে। দিবাভাগে আসিয়া 
দর্শনাদি করতঃ রাত্রে মুজাপুর কিম্বা এলাহাঁবাদে থাকাই ভাল । কলিকাতা 
হইতে বিদ্ধ্যাচলের ভীঁড়া ৮০৩ পাই । 


প্রয়াগতীর্থ বা এলাহাবাদ। 


“অস্থুলীবন্দৎ তস্ততস্ত 
প্রয়াগে ললিতা ভব: ॥"" 
বার[হী তথ্ঘ। 
লা 
কাশী হইতে আমরা প্ররাগ ভীে গমন কৰি। কাশী হষ্ডে প্রশ্নাগ 
যাইবার জন্ত ছুইটা লৌহবস্ম বিগ্বমান আছে । এক আাউড রোহিণথ্ 
রেলযোগে বেনারস কেন্টনমেন্ট নামক ঠ্টেশন হইছে গাড়ী উড়িয়া শ্রভাপ- 
গড় নামক স্টেশনে গাড়ী বদলাউমা এলাাবাদ ব। প্রয়াগ মাওরা ধায়। অপ 
কাশী রাজবাট ষ্টেশনে গাড়ী চড়িরা মোগগসবাত ১০ দাঈল ও পা হতে 
প্রয়াগ ৯৫ মাইল মোট ১০৫ নাইল, ভাড়। মোগলসবাই ০০ আসান! ও 
তথা হইতে প্রয়াগ ১৯ পাই। ভাড়। হইতে এগাভাবাদ ৫১৪ মাইল, 
ভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ৯৮৩ পাই । এলাহাবাদ প্রকাও ষ্টেশন, এথান হইতে 
বোস্ধে যাইবার জন্য জববলপুব লাইন, কৈজাবাদ, জৈনপুর শাইনের 
জংশন ইত্যাদি একত্রে সমাবেশ। ্টেশনের নিকটে বেচারীলাল ৪ 
কুঞ্জলাল সিঙ্গনিয়ার স্থবিস্তীণ ধন্মশালা । বারগণ বিনা ভাড়ায় তিন দিন 
তথায় থাকিতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলে বর্শশার্গান বন্দোবস্ত মতি পরিপারটা ; 
সরিক্ডেক ধর্মশালাতে একজন জঙ্ভ।দার কণাস্বরূপ াকে , শুর্ভিন্ন ত্য, 
দ্বারবান, মেস্বর ইত্যাদি বিনা 4 য়েপাওয়া নাব। আহাদের তস্থাবধানে 
নিজ নিজ দ্রব্য ম্লামগ্রী ছোট ছোট কুঠরীতে ছালবিঙ্গ করিয়া অকুতোভয়ে 
নানাস্থানে ঘাওয়া বার, সঙ্গে একটা অন্তিরিক্ত ভাল ভালা চাবি রাপার 
প্রয়োজন। 
ধর্মশালার ভূত্যকে কিছু বকৃশীষ দিলে সমস্ত কাজকম্্ ভাতা দ্বারা সম্প্ট 


১৯৮ বজগদেশের তীর্থবিবরণ। 


করান যার। এই ধর্ম্শালাটা দ্বিতল অদ্টালিকা, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মধ্যে জলের 
কল। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রত্যেক কুঠরীতে শয়নের জন্য থাটুলী 
আছে। ধর্শশালার সম্মুথেই ছোটখাট একটা বাজার? পাকের উপযোগী 
ও তৈয়ারী খাবার সমস্তই পাওয়া! যায়। সড়কের পার্থ ই এক্কা, ঘোড়ার 
গাড়ী ও মুটায়া, থাকে । আমরা ধশ্শালায় প্রবেশ করিবামাত্র জমাদার 
ভৃত্যকে একটা কুঠরী পরিফার করিয়া দিবার জন্ত আদেশ করিল। 
আমরা উপবের একটা ঘুর দখল করিলাম। সঙ্গে পাঁচক ও ভৃত্য ছিল 
স্ৃতরাৎ ধর্বশালার সত্যের বিশেষ সাহাধ্য লইতে হইল না। এই 
ধর্শশালা ভিন্ন খনরুবাগেব পশ্চাৎ দিকে লালা অঙ্গলাল আগরওয়ালার 
অর্থব্যয়ে অপর একটা ধর্শশালা আছে, তাহাতে ৫* জন যাত্রী 
থাকিতে পারে। ধর্মশালা ভিন্ন এখানে ভাল ভাল সরাই আছে, 
এবং সহরে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা যায়। বাঁহারা সাহেবী ফেসনে 
হোটেলে বাস করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের জন্য সহরে বিলাতী 
ধরণের হোটেল আছে। এতদ্ন্চিন্ন পাণ্ডাদিগের যাত্রী রাখার দরুণ 
নিজের বাড়ীতে ও পৃথক বাসাবাটাতে অনেক ঘর মাছে। পাণ্ডাদিগের 
চর বহুদূর হইতে যাত্রিগণের সঙ্গী হইয়া সুমধুর বাক্যাবলী ও নানাবিধ 
প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বাত্রিগণকে আপন আপন বাটাতে আনিয়া স্থান 
দেয়। কিন্তু একবার দিজ আয়ত্তাধীনে নিতে পারিলে নাঁনাপ্রকারে 
অর্থ শোষণ করিয়া থাকে এখানকার পাপণ্ডার অত্যাচার ভারতবিখ্যাত। 
ত্রিবেণীধাট, ধর্শশীলা ও সহর হইতে প্রীয় ছুই ক্রৌশ ব্যবধান হইনবএ.. 
দূর বলিয়া অনেক যাত্রী পাগডার অথীটন বাদ! লয় এবং তাহাদিগের 
অধিকাংশকেই পরিশেষে অন্থৃতাপ করিতে দেখা গিয্লাছে। লিখকও 
একবার ভুক্তভোগী বটেন। স্টেশন হইতে বাহীরা একেবারে শ্রিবেণীঘাটে নান 
করিবার জন্য যাইবার ইচ্ছুক তাহারা এক আনা অধিক ভাড়ায় এলাহাবাদ 
কোর্ট নামক ষ্টেশনে নামিষ। ত্রিবেণীতে স্নান করিতে পারেন। কোর্টের 
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পার্থেই স্নানঘাট। সড়কের পার্খে কয়েকটা মিঠাইব' দোকান আছে, স্নান- 
দির কাধ্য সমাপনে জলযোগ করিয়া ধর্মশালায় আসিয়! থাকাই স্ুবিধা- 
-জনক। যমুনার পাড়ে আরও একটা ধর্মশশালা আছে । 
প্রয়াগ অতি প্রাচীন তীর্থ, পুরাণাদিতে ইহাব উল্লেধ মাছে। অতি 
প্রাচীন সংহিতাসজ্ৰ প্রয়াগ তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন কবিয়াছেন, মানব দেঞের 
ইড়া, পিঙ্গলা, সয়! নাড়ীর শ্তার, প্রয়াগে স্ুরধনী গঙ্গা, বমুনা 'ও সরস্বতীর 
মঙ্গম হইয়াছে ; এই পুণ্যতোয় নদীব্রয়েব সঙ্গমের নামই ত্রিবেণী। অার্ধ্য- 
গণের উপনিবেশ ত্রহ্গাবর্তেব একদিকে দুশদ্বতী্টও অপবদিকে সরশ্বতী 
নদী বহমান ছিল, বেদে ইহার স্তরতি পরিদ্ট তর, সেষ্ট পবিএ সরঞ্জতী 
শোতস্বিনী এখানে অন্তঃসলিলা। পুর্বে ঘে স্থানে শ্রবলবেগে 
সরস্বতী বহমান ছিলেন, কালের কুঠারীঘাতে তাহার চিত পথ্যন্ত 
লোপ হইয়াছে । তছৃপরি এলাহাবাদের বিশাল দুর্গ, অচল অটল 
মুক্তিতে মাথা উচ্চ করিয়াই যেন শান্তিরক্ষা করিতেছে । 'এইস্থানে 
প্রজাপতি ব্রদ্ধা শঙ্খচড় দৈত্যকে বিনাশ, কযিয়। চতুর্বোদের উদ্ধারসাধনে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। প্রয়াগ বর্গক্েত্ররূপে বিরাজমান । কাশীতে 
যেমন শিবক্ষেত্রের প্রাধান্য, জগন্নাথ যেমন বিষুর প্রধান ক্ষেত, প্রশ্নাগ 
তেমনই ব্রহ্গণ্য ধর্শের ক্ষে। এইস্থান বৈদিকাচাবের আদি লীলাক্ষেন্জ। 
সকল তীর্থের শিরোমনি। এখানে ভগবতী সভীদেবীর তস্তা্থুপি পতিত 
হইয়াছিল, দ্রেবীর নাম ললিত! বা আলোদী) ”*নাচলাপী নামী দেবী 
তকু্টিতহ্াসনোষ্গবে বিরাজমান। ॥ আলোগী দেবীর মন্দিরের চতুর্দিকে 
্রাঙ্মণগণ সতত বেদধ্বনি করিয়া থার্চকন। প্রগ্গাগে শৈব, শাক, আক্গ ৪ 
বৈষ্ণব তীর্থচতুষ্টয়ের একত্র সম্মিলনে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বটে। এখানে পি 
তীর্থ সকলের অধিষ্ঠান আছে। এ সমস্ত তীর্থের সঙ্গে প্রাক্কতিক দৃশ্তের 
উচ্চ আদর্শ গঙ্গা যমুনার সঙ্গম । বমুনা একদিকে এলাহাবাদের দুর্শের 
পাদমূল প্রক্ষালিত ,করিরা কুল কুল রবে যেন সপর্ীসন্তাৰণে 
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ভাগীরথীর সহিত সমবেত হুইয়াছেন। পতিসোহাগিনী স্থুরধনী অহঙ্কার 
করিয়াই যেন সপত্রীকে একত্রে মিলিতে দিতেছেন না। প্রয়াগের সঙ্গমস্থান 
বড়ই মনোহর ও যমুনার নীল বারি ভাগীরথ্ীর শুভ্র জলের সঙ্গে মিলিয়া 
সুন্দর একটা রেখা পাত হইয়াছে। প্ররয়'গ, তীর্থের রাজা, মংগ্ত 
পুরাণে উল্লেখ আছে “এতৎ প্রজাপতে ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্” । 
এই পুণাতীর্থ ্রঙ্জাপতির ক্ষেত্র ত্রিলোকবিশ্রুত। ইহার মহিম। 

. বর্শনাতীত, ইহার খা[তি ত্রিলোক ব্যাপ্ত । এই তীর্থে স্নান দান শ্রাদ্ধাদি 
করিয়া দেহীর দেহাবসান হইলে সে স্বর্গে গমন কবে। গ্রাম্য কথায় 
বলিক্কা থাকে “প্রয়াগে মুড়াইয় মাথা, মর পাপী বথা তথ11” পাপীর 
বত পাপ মাছে সমস্ত পাপ ক্ষয় হ্য়। শাস্ত্রে লিখিত আছে তীর্থ 
দর্শন, স্নান, পৃজাদি করিলে পাপসকল ফেশমূল আশ্রর করিয়া থাকে, 
সুতরাৎ সব্ধপাপ বিনাশজগ্ক মস্তক মুগ্ডন করিতে হয়।  প্রয়াগের 
বর্তমান নাম 'এলাহাবাদ ৷ বাদশাহ আকবরের রাজত্ব সময় ইহার নাগ 
ইলাহাবাদ ছিল। মুসলমান রাজত্ব আরম্তে এখানে বাড়ী থরের সংখ্যা 
কম ছিল। সেই জন্ তৎকালে ইহার অন্য নাম ছিল ফকিরাবাদ। 

এলাহাবাদের দর্শনীর স্থান সমূহ মধ্যে ত্রিবেনী ঘাট, আলোপী দেবীর 

মন্দির, অক্ষয়বট, এলাহাবাদ ছূর্গ, অশোকন্তস্ত, মহধি ভরদ্বাজের আশ্রম, 
রামঘাট, শ্িবকোট ঘাট, খসরুবাগ, এলফেডপার্ক, ইউনিভারসিটী হুল, 
মুইর কলেজ, গবঘমৈষ্ঠ , বাড়ী, পুল ইত্যাদি প্রধান। পাঠকগণের 
অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখা গেল। 
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* ষ্টেশনসংলগ্ন ধর্বশালার পার্থ দিয়া যে সড়ক বরাবর চলিয়া গিয়াছে, সেই 
পথেই ত্রিবেণী বা বেদীঘাটে যাওয়া যায়। নিকটেই ঘোড়ার গাড়ী ও 
এক। গাড়ী পাওয়া যায়। আমরা একবার আট আন দিয়া একা! 
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গাড়ী করিয়া ত্রিবেণীবাট গিয্বাছিলাম, ফা্রিগণ হাটিয়াও বাইত পারে 
চারি মাইল মাত্র ব্যবধান। বেশীঘাট গঙ্গার ধারেই ছিল, ক্রমে চর পরিয়া 
দুরে সরিয়াছে। তটভূমি উচ্চ, বর্ষার কয়েক মাস ভিন্ন অন্ত সময়ে সৈকত. 
তমেই পাগ্ডাগণ আপন আপন নাম পরিচায়ক নানাবিধ নিশান উড়াইমা 
বাচারি করিয়া কাষ্টরমঞ্চে বসিয়া থাকেন, চতুংপার্খে কতকৃণুলি কাষ্টাসন 
থাকে। ধ্বজাসকল চিত্র বিচিত্র, কোনটাতে মাছ, কোনটাতে মকর, 
কোনটাতে হস্তী, অশ্ব, ময়ূর, সিপাই, চন্তর, যয, তারক। ইত্যাদি অস্কিত। 
পতাকার উপর পতাকা বাযুভরে সঞ্চালিত িইতেছে, পবনতাড়িত এই 
নকল নিশানাগ্রভাগে উপরোক্ত চিত্রগুলি ঘাটে শোভা রদ্ধি করিয়া 
থাকে। যাত্রিগণের পাপ্ডার সঙ্গে নমস্তু কার্যেন জন্য একটা চুক্তি করা 
শ্রেযস্কর। যাহারা পাগার স্ুললিত বচন পদস্পরায় মু্ধ হইয়া অগ্রে 
কোনরূপ চুক্তি না করেন, তাহাদিগকে অধিক দও দিতে হয় এমন 
কি অনেক সমর পুলিসের সাহাদ্য পর্যান্ত লঈতে তয় । পূর্বে অর্থের দাবি 
বড়ই অধিক ছিল, এখন ন্যুনকল্লে , ২৩ টাকা দ্বারাও সাধারণ ভাবে 
কাধ্য সম্পন্ন করা যায়। 
ত্রিবেণীঘুটে দাথা অুড়ানই প্রধান কাধ্য। পনামানিক (নাপিত ) 
চারি আন! পাইয়া থাকে, পরিধানের বন্থেরও দাবি করে নাপিত সঙ্গে 
চুক্তি করাই সহজ ' কেশ মুগুনে কেশ পরিমিত বর্ষ স্বর্ণবাস হয়। অন্যান্ত 
তীর্থে স্ত্রীলোকের মুগ্ডন নাই, এখানে সধবারু ছুঁই শঙ্থলি পরিমিত কেশ- 
ছেদন ও বিধার মন্তক মুণডনের বিধান আছে। ক্ষরকার্ধ্য সমাপনাস্ত্ে 
তিবেণী মান করিতে হয়। বধ!ভিন্ন অন্ত সমর সঙ্গম স্কানে অধিক জল 
থাকে না; কিন্তু /আাতের বেগ বড়ই প্রবল, দুর্কাল ব্যকির নদীগর্ভে গাড়াইয়। 
ন্নান করা আয়াসসাধ্য, সগম স্থ(নে ঘাট নাছিদের ব্ততর নৌকা থাকে, 
ছুই একটা পয়সা দিয়া'নৌকায় উঠি স্থান পূ! করা যায়। নাহার নৌকার 
সঙ্গম স্থানের মধ্যে যাইতে চাহেন তাহাদিগ হইতে এক আনা ছই আন! 


২০২ বঙগদেশের তীর্থাবিবরণ। 


লইয়৷ থাকে। গঙ্গায় স্নান তর্পণ শেষ করিয়া আপন পাগ্ডার ধ্বজনিয়ে 
আপিয়৷ পার্বণ শ্রাদ্ধ দান দক্ষিণাদি কার্ধ্য সমাঁপনে দেব দর্শন ও পাও 
বিদায় পূর্বক সফল লইতে হয়। 


আলোপী দেবীর মন্দির | 


ত্রিবেণীঘাটের উত্তর পুর্ধ দিকে বহু দূরে আলোপী দেবীর মন্দির । মন্দির 
মধ্যে কোন মুন্তি নাই, সুপ্ীশস্ত মন্দিরাভ্যাস্তরে একটা মর্শার প্রস্তর নির্মিত 
উচ্চ বেদী, মধাস্থান চতুর্স্ত একটা গর্ভ, গর্ত মধ্যে দেবীর পীঠ, দেবী মাত্র 
ক্ষোদিত। গর্তের উপরে একটা শিশুর দোলা লটকান আছে, ইহাই 
দেবীর আসন। এই দোলায় ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। 
দেবীর মন্দিব প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণা ২।৪টা পয়সা! দিয়! বেণীমাধবজীউ 
দেখা যায়। এই সকল দেব দর্শনাদি কার্ষ্যে পাণ্ডার বিশেৰ মনৌষোগ 
দেখা গেল না, তাহার! আপনাদের প্রাপ্য পাই গপ্ডা পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইতে 
পারিলেই যাত্রীর সহিত আর বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখে না। যাত্রিগণ 
স্বয়. অন্তান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া থাকে। অন্ঠান্ত স্থানে পুজা কি. 
দক্ষিণার বাধাবীধি নিয়ম নাই। ছুই একটা পয়স। দর্শনি দিলেই হয়। 


অক্ষয় বট। 


অক্ষয় বট ছূ্গাত্যস্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ুগর্ভ মৃধ্যে নিহিত। অক্ষত রুষ্ট. 
অতি প্রীচীন। এই রি যে বর্তমান ছিল তাহা 
হি-উ-এন্থ্‌ সঙ্গের বর্ণনায় উল্লেখ আছে; স্থৃতরাং ইহা৷ তের শত বৎসরের 
উর্দের প্রাচীন বৃক্ষ। এই আশ্চর্য্য বৃক্ষটী পত্রাদি বিহীন হইয়া অতীত 
যুগের সাক্ষ্য দিতেছে । বর্তমান সময়ে ৫1৬ ফিট উচ্চ এবং ২ ফিট ব্যাস- 
বিশিষ্ট বৃক্ষের গুড়িটী মাত্র আছে। ঢালু পথে প্রদীপের সাহায্যে ইহ! 


প্রয়াগতীর্থ । ২৩ 


দেখিতে মৃত্তিকার নিয়ে বাইতে হয় । উক্ত চীন পরিব্রাজকের সময় এই 


বৃক্ষ সতেজ পত্র ও শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ছিল। কিল্লী হইতে পাশ লইয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। 


এলাহাবাদ ছুর্গ। 


এলাহাবাদের কিল্লা দেখিবার জিনিষ; উাব ভিতরে যেমন এক 
দিকে পুরাতন অক্ষয় বট, অপর দিকে প্রায় ১৪ শত বংসবেব পর্বের 
অশৌকস্তস্ত বিগ্কমান। পূর্বেই বলা হইয়াছে গঙ্গা বমুনার সঙ্গমন্তলের 
মধ্যেই ছর্গটা অবস্থিত, ছুর্গেব পাদমূলেই যমুনা। প্রকৃতপক্ষে দুর্গের 
কতক অংশ নদী হইতেই উঠান হষ্টয়াছে | দুর্গে দুই দিকই নদী স্বারা 
বেষ্টিত, এক দিকে বিস্তৃত প্রান্তব। ভিন্দু রাজত্ব সময়ে এই র্ণ কোন 
হিন্দু নরপত্তিকর্তক নির্মিত হইরাছিল। যোগল রাজত্ব সময়ে এট হুর্ণ 
বাদশাহ আকবর কর্তৃক পুরাতন দুর্গের ভগ্রাবশেষেন উপব নিল্সিত তক 
ইহাকে মধ্যপ্রদেশের সুদৃঢ় কিল্লারূপে পবিশত কণা হয়। ইার আকার 
ও নিষ্মাণ কৌশল অনেক পরিমাণে মাগ্রাব কেন অন্ককরণ ; সমস্ত 
দর্গ, দ্বর্গ প্রাচীর, ছুর্গ পবিথা, দুর্গদ্ধার 9 ভিতরের অন্টালিকাসমূহ সুদ 
লোহিত প্রস্তর নিশ্মিত, দর্গেব প্রধান দ্বাসেন উপরিভাগে বৃহৎ গদুজ, 
তন্গিয়ে বিস্তৃত গোলাকার গৃহ ॥ ইচ্াব দ্বার মন্যাগ্ঠ ছর্গারাপেক্ষা শে, 
এমন কি কোন কোন ইংরেজ ভ্রমপকারীর হতে এমন চরদদ্ধার জগতে 
আক্ফোথাও নাই বলিয়া উক্ত হইন্সছে। নদী তইনতে এই ছর্সেই চৃষ্ঠ 
বড়ই মনোহর । 


অশোকস্তস্ | 


এলাহাঁবাঁদের কিল্লার ভিতনে অক্ষয় বটেন লুড়ঙ্গের নিকটে 
অশোকস্তস্ত বা অশোক লাট। মহারাজ অশোক খৃঃ ২৪০ বতলর 


২০৪ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


পূর্বে এই স্তস্ত প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট অশোকের পর সমুদ্র গুপ্ত 
কর্তৃক ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার গাত্রে বৌদ্ধ রাঞ্জচক্রবর্তী অশোক 
ও সমুদ্র গুপ্তের বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিধ উপদেশাবলী ক্ষোদিত আছে। 
এইরূপ অশোকস্তস্ত ভারতের নানাস্থানে অগ্ভাপি দেখিতে পাওয়া 
বার। এক্‌ সময়ে যে সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের লীলাক্ষেত্র ছিল, এই 
সকলই তাহার নিদর্শন স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে । খুষ্টের জন্মের ২ * 
বৎসর পূর্বে সম্রাট *ভূশোক মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষের পর্বত গাত্রে বৌদ্ধধর্থীনুস্থত শাপননীতি সমূহ ক্ষোদিত করিয়! 
গিয়াছিলেন। খুষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্রপ্ুপ্তের অনুশাসন- 
লিপিও সংযোজিত আছে। ইহার প্রধান উপদেশ “অহিৎসা”_জীবহত্যা 
নিষেধ। মোগল সমাট জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টাঞ্জে ইহার গাত্রে নিজ শাসন 
নীতির অনেক কথা ফরাসী ভাবায় ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।. এলাহা- 
বাদের অশোকলাটের নায়, দিল্লীতে, ফতেগড়ে কোটলাতে, ত্রিহুতমধ্যে, 
কাশীতে সারনাথে, ভূপাল রাদ্যে আরো সাতটী লাট এ পর্যান্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এই সমুদয়কে স্থানীর লোকে অশোকলাট বলিয়! জানিতে না 
পারিয়া কেহ ভীমের গদা, নহাবীরকা দণ্ড ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করিরা থাকে। মেজর জেম্প প্রিন্সেফ সাহেব এই সকল স্তপ্তের গাত্র- 
লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন । 


মহষি ভরদ্বাজ আশ্রম ৷ 


কয়েকটা অধ্ধভগ্ন দেবালয় ও ইঞ্টক-স্ত-প, এবং ইতস্ততঃ কতকগুলি 
আমবৃক্ষ। একটা দেবালষে শিব স্থাপিত আছে। মন্দিরের পার্থ একটা 
অন্ধকার সিঁড়ি পথে ভূমধ্যস্থ একটা ঘরে প্রবেশ করতঃ নারার়ণের মুন্তি 
দর্শন করিলাম; এক কোণে কৃষপপ্রস্তর নির্শিতি একটা মৃত্তিকে ব্যাসদেব 
বলিয়। পরিচয় করিল। এখানে পুরুষ পাগাপেক্ষা স্ত্রী পাগ্ডার প্রাছর্ভাৰ 


প্রয়াগতীর্থ। ২০৫ 


অধিক। অর্থ পাইবার আশায় নানার অলীক কথার প্রবর্তনে ধারি- 
গণ হইতে কিছু আদায় কবিয়া থাকে । দর্শনী না পাইলে মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে দেয় না । 


অন্যান্য তীর্ঘ। 


প্ররাগে ত্রিবেণীঘাট ভিগ্ন রামঘাট, শিখামুগনখাট, বানু বীঘাট, 
ভোগবভীঘাট, শিবকোটঘাট প্রভৃতি অনেকখ্চলি ভীর্থবাট মাছে। 
্রশ্নাগে মা মাসে একমাসস্থারী একটা কপ্পমেলা বগিয়া থাকে, 
তাহাতে যাত্রী সংখ্যা সমধিক হয়, গঙ্গান নৈকভড়মে অসংথা চালা 
বাধিয়া সাধু, সন্ন্যাসী ও ধন্মীস্মাগণ কল্পবাস ক্রিয। গাকেন। এখানে প্রতি 
দ্বাদশ বৎসর অন্থবে কুম্তমেলা নামে একটা পুইতৎ মেল তয | স্ন্দপুরাণে 
উল্লেখ আছে-_ 
“মকরন্তো বদী ভান্ত দ্তদাদের গ্ুরন্াদি | 
পুণিমায়াৎ ভান্ুবারে গঙ্গাধুদর ঈরিত:। 
গঙ্গাদ্ারে প্রর়াগেচ কোরিহর্যাঃ গ্রঠৈই সম ॥ 
প্রয়াগ, হরিদ্বার, পুস্কর ও নম্দাতীবে তিন বৎসর মস্ত পর্যযায়ক্রামে 
কুম্তমেলা হয়। তত্তৎস্থানে লক্ষ লঙ্গ লোকেন সমাগম য়। নান! 
গোস্বামী, সন্ন্যানী, সাধু, অবধূত প্রন্ততি বভ শেশীহলল্্যালী দলে দলে 
আগমন, করিয়া প্াকেন। প্রয়াগেব কুণ্তনেলায় সর্বাপেক্ষা অপিক 
লোকের ভিড় হয়। সঙ্গমন্্ানার্থে ভিমালরশূঙ্গ বাসী, গা প্রপ্থিত সন্ন্যাসী 
দলও নান! দিকৃদিগন্ত হইতে আসিয়া গাঁকেন। নাজা, মহারাজা, ধলী, 
মঠাধিকারী মোহম্তগণ অপর্য্যাপ্ত অর্থবার করিয়া জটাক্ঞটধারী তেজংপুজ 
কলেবর সন্গ্যাসিগণের নানাঁরূপ সেবা করিয়া থাকেন। 
এইত গেল প্রয়াগের তীর্থ বিবরণ। প্রাচীন প্রস্নাগ এখন ঢুই'ভাগে 
বিভক্ত; এক তীখস্ান, দ্বিতীয় নূতন সহর। এলাহাবাদেই বর্তমান সহর । 


২০৬ বঙগদেশের তীর্থবিবরণ। 


ইহা যুক্ত প্রদেশের রাঞ্ধানী । ইতরাজের নিল্লিত ক্যানিং টাউন কলিকাঁতার 
চৌরঙ্গি। এখানে পূর্বে নানাবিধ বৃক্ষ পরিশোভিত একটা গ্রাম ছিল, 
সিপাই বিদ্রোচের সময়, বিদ্রোহী সিপাইগণ এই গ্রামে আশ্রয় লইয়। 
ইংরেজদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বিধায় বিদ্রোহ প্রশমনের পর & 
গ্রামটা জালইয়া দিয়া সেই স্থানে তৎকালের গবর্ণর বাহাছুর লর্ড ক্যানিং 
কর্তৃক বর্তমান নগরী নির্মিত হয়। সুপ্রশস্ত রাজবর্ঘ্ব স্থুমনোহর অট্রালিকা- 
শ্রেণী, ফল পুম্প ভাবীজ্জান্ত নানাবিধ বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত উদ্যান, 
পার্ক, রাজভবন, বাজার, চত্বর ইত্যাদির সমাবেশে হিন্দুর ধ্বংশাবশিষ্ট 
প্রাচীন গৌরবের সমাধিস্তপ, মোগল সমাটের লোচনানন্দদায়ক বিলাস 
ক্ষেত্রকে পরাস্ত করিয়া ইহা! অতুল সৌন্দর্যের বিকাশ স্থানে পরিণত 
হইয়াছে । এখানে লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর বান্াছ্ববের প্রাসাদ, হাইকোট, 
ইউনিভারদিটার নিনেট হাউস, মুইরকলেজ, এলফেড পার্ক, খসরুবাগ, 
বমুনাবু পুল বোর্ডআফিস, পাইওনিয়ার নামক পত্রিকার আফিস, চকবাজার 
প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। মোললমান রাজত্বের সময়েও ইহার 
সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ছিল, তৎকাপের খসরুবাগ নামক উদ্ভান আশ্চর্য্য 
চিন্তবিনোদনকারী। বাদসাহ আকবরের রাজত্ব সময়ে এলাহাবাদ দূর্গ 
নির্ষিত হইয়া যে সকল মাল মসলা উদ্ৃত্ত হইয়াছিল তথ্বারাই খসরুবাগ 
নামক চিত্তরঞ্জক উদ্চুন নির্মিত হইয়াছিল। 


তে 


এলফেড পার্ক। 


এলফেড় পার্ক অতি বিস্তৃত। ইহার ব্যয় পোষণার্থ গবর্ণমেন্টের 
.বছ টাকা ব্যয় পড়ে, ইহার নাম যেমন, দেখিতে তেমন বোধ হইল না; 
প্রশস্ত সবুজ বর্ণ দুর্বাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান, ফুলের কেয়ারি, রাস্তা, নানাবিধ 
তরু লতা ইত্যাদি সাজান আছে। মধ্যে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 
্স্তরগঠিত মৃত্তি সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত। ইহার সন্ধুথে ব্যাড বাস 
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হইয়া থাকে। সহরবাসিগণ এখানে আসিয়া নির্খল বাযু সেবন করিয়া 
থাকেন; ডিউক অব. এডিনবন্লার ভাবতে শুভাগমনোপলক্ষে ইহাব 
স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এলফেড নামে অভিভিত । গীন পাক নামে আব 
একটা সুন্দর বাগান আছে, তাহাতে কুত্রিমভার সহিত অরুজ্রিমতাব 
একত্র সন্মিলনে বড়ই নযনতপ্তিকৰ হইয়াছে। পাকের সম্মুখে 
ইউনিভারসিটার হল ও মুইর কলেভ। এগ্ানের ভূতপৃবী লেফটেনেন্ট 
গবর্ণর বাহাছুর মুইর সাহেব কর়+ প্রতিষ্ঠিত হইমাছিল বলিদা মুই 
কলেজ নাম হইয়াছে। এখানকার হাইকোট কলিকাতার হাইকোট তইঙে 
ছছোট। যমুনার সেতুর নিশ্্ীণ কৌশল চিতা কর্ষক, ইহ7 দৈর্ঘ্য ৩১৯৪ ভিউ, 
প্রতি ২০৫ ফিট অন্তরে ৯৫ ফিট উচ্চি চৌদটা স্তস্তোপরি গ্াপিত। 
সেতুর উপর হইতে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্তান দেখিতে বড় সুন্দর । সেব্ুটা 
ত্রিতল; ইহার নিম্মীণ কৌশল ইবেজ জাহিল বিজ্ঞানচর্চচার অপূর্কা 
পরিচয়। ' 

এততভিন্ন শিকোটী বা কোটাশিব' নামক স্থানে একটা মেলা হয়, 
ঘুক্ত প্রদেশের বহু সহত্র লোক সমবেত ভব, প্রবাদ মোসলমান শাক্রমণ 
সময়ে তীর্থের সমস্ত শিব লিঙ্গ এই স্থানে রাখা হয়াছিল। মুটিগঞ্জে 
একটা কালী মৃত্তি ও মন্দির বঙ্গবাসী বাবুগণের ছারা গ্াপিত হষটয়াছে। 
বামবাগ একটা প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে রাম লক্ষণ:? সীতার মু্তি হাছে, 
আশ্বিন মান্তে বাম নবমী সদর নিশেষ আানোদ প্রমোদ ও লোক সমাগন 
"হয়? বালুয়া ঘাট নামে বলা প্রান করিবার ভন্ত একটা দান্ধান 
ঘাট আছে, নিকটে সাধু নন্ন্যাসার মাস্তান হ্াছে, বাটের নীচে 
গভীর জল থাকাধ় এখানে দধ্যে মধ্যে মানব ডুবিয়া মরে, সতর্কে স্বান 
কর! কর্তৃব্য। 


মথুরাতীর্ঘ। 


“ষদা বদাহি ধর্মন্গলীনির্ভবতি ভারত। 
* অভ্যু্থানমধন্মন্ত তদাত্ম(নং স্থজাম্যহম্‌ 0” 


বঙ্গদেশীয় তীর্ঘযাত্রিগণমধ্যে অনেকেই গয়াধামে পিতৃপুরুষের 
পপ প্রদান, কাশীতে অন্নপৃর্ণ। ও বিশ্বেশ্বরের দর্শন, এবং প্রয়াগে মস্তক 
মুণ্ডন করিয়াই বাটার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। বিশে উৎসাহী 'ও 
সঙ্গতিসম্পন্ন বাত্রিগণই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে পৃণ্যভূমি মথর! 
বুন্নাবন দর্শন করিয়! থাঁকেন।' আমরা আউড রোহিলখণ্ড রেলে 
হরিদ্বার দর্শন করিয়া দিল্লীর পথে মগুরা নগরীতে গিরাছিলাঁম: কিন্তু 
বঙ্গবাসী যাত্রিদিগের পক্ষে এলাহাবাঁদ হইতে মথুরা গমন সহজসাধ্য। 
এলাহাবাদ হইতে ইষ্টইশ্ডিয়া রেলে হাট্রস্‌ নামক জংসন ২৯২ মাইল, 
ভাড়া ৫/৩ আনা এবং তথ| হইতে বোম্বে বরদাঁ এবং সেপ্টাল ইগ্ডিয়। 
রেলে মথুরা ২৯ মাইল, ভাড়া 1৬০ আনা, মোট এলাহাবাদ হইতে ৫85 
এবং হাবড়া হইতে ৮৩৫ মাইল, ভাড়া ১৫%৩ বর্তমানে টেঞুলা ও 
আগরা হইয়া মুর যাওয়া সুবিধা । 

মথুরা অতি প্রাচীন-্গরী, বালীকি-রামায়ণে ও মহ্থসংহিতায় ইহাকে 
স্থরসেন নামে অভিহিত করিয়াছে। রামায়ণে উল্লেখ আছে, ভগবান 
প্রীরামচন্দ্ের রাজত্ব সময়ে দুর্দান্ত লবণ নামক রাক্ষদ এখানে বাদ করিত । 
মহাবলশালী শৃক্রপ্ন লবণ রাক্ষদকে বধ করিয়! এখানে নগর নির্মাণ 
পূর্বক রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র সুরসেন হইতেই এই নগরী 
স্ুরসেন নামে আখ্যাত হইয়াছিল। মথুর! বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, হিন্দ 
ও সুদলমান রাজত্বের উত্থান পতন দর্শন করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের 
অবসানে পুনঃ হিন্দুধর্শের অভুাতানের সঙ্গে সঙ্গে এস্থানে বৈষ্বধর্ণের 


মথুরাতীথথ। হব 


প্রদারতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন ধন্মেব উত্থান পতনে বন্ুতর প্রাচীন 
কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও বহু দেবদেবীর মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ৃষ্টিয় সপ্তম শতান্ীতে চীন পবিভ্রাজক হিউএন্থ সঙ্গে পরিদর্শন 
সময়ে মথুবাতে বৌদ্ধধর্থের চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । সেই প্রাচীন 
ভগ্ন চিহাদি অগ্াপি কিছু কিছু দৃষ্টিগোচব হইয়া থাকে) দম শতান্ধীর 
শেষভাগে হিন্দু গ্রাধান্টের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধন্মের অবনতি ঘটে ও পৃ 
গৌরব নষ্ট হয় এবং হিন্দু রাভগ্ঠরুন্দের দ্বাবা, নগনীন সমধিক শীবদ্ধি 
সাধিত হইরাছিল। তংকালে ইহা অতুলনীয় শোভা সম্পদে ভাবতেন 
প্রধান নগররূপে পরিচিত হইযাছিল। নয়নমুগ্জকব শ্বেত নশ্ধ বিনিশ্মিত 
দেবমন্দিরগুলির অভ্রভেদী স্ুবর্ণটু ডাসনৃহ, , অন্টাপিক শ্রেশীৰ অসামান্ঠ 
কারুকার্য ও শিল্প নৈপুণা, বহুমূলা মনিনুক্গাগঠিহ অলংথা দেবমুদ্ি 
প্রভৃতির অপরিসীম ধশ্বর্ধ্য বাশিন খ্যাতি নানা দেশদেশাস্থবে বিস্তৃত 
হইয়। পড়িরাছিল ; এবং এ বিপুল শ্বর্ধাবাশিপ প্রবল আকর্মণে অর্থগৃ, 
বৈদেশিক এরপতিবুন্দ বারস্থাব এই নগনীকে লু%ন কবিন! পর্ব গৌরব 
বিনষ্ট করিয়াছেন। ইতিহাসে উন্লেথ আছে, দশম শতানিতে স্লাভান 
মামুদ গিজনী, প্রথমবারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেকেন্দর লোদি এব 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মামেদসাভা ছুরাণী ৪ আনেঙ্গছেন কুক বারদার 
ইহার অতুল ধন সম্পন্তি বিবুষ্িত ও হিন্দুদিগেণ দেববেদ'ন সমপ্ত মন্দিন 
চর্ণবিচর্ণ হর । বর্তমান মন্দিরসনুদ্ আধুনিক,। মণুস। নগরী বাবার 
. বিলুঠিত হ্ইয়াও প্রাকৃতিক দৌন্দরর্যবাশিণ প্রভাবে চিনমাধুর্স্যমন্ন 9 
স্বাভাবিক শান্তির ছটা-বিস্তার কনিয়াই যেন দর্শনলোলুপ মাত্রীদিগকে 
আহ্বান করিতেছে ।, 
মহাভারতীর যুগে মথুরা মহাঁপরাক্রমশালা সুরসেন বশীর দরাচার 
ধস রাজের রাজধানী ছিল। পুবাণে বগিত আছে, ক নরাজ দৈববামীতে, 
আপন ভগিনী দৈবকীর অষ্টম গর্তগ্জাত সন্তান কর্তৃক নিহত হইবেন, 
্ চা 
১৪ | 
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জানিতে পারিয়। দৈবকী দেবী ও তৎস্বামী বস্ুদেবকে কারাগারে আবদ্ধ 
করিয়া রাখেন এবং দৈবকীর সপ্তম গর্ত পথ্যন্ত জাত সন্তানগণকে বিনষ্ট 
করেন। যথাকালে অষ্টম গর্তে মধুস্ছদন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ 
করিলে বন্থুদেব সগ্প্রস্থত শিশুকে গোকুল নগরে আপন বন্ধু নন্দরাজ 
ভবনে গোপনে রাখিয়া আসেন। ভগবান শ্রীুষ্ণ তথায় ননদরাজ গৃহিণী 
নশোদারাণী কর্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কংশের অত্যাচারে 
নন্দরাজ গেকুল নগবী" পরিত্যাগ পূর্ববক কালিন্দী যমুনা তটে বুন্দাবনে 
উপনিবেশ করেন। বুন্দাবনে ভগবান শ্রীকুষ্ণচন্্র অশেষ লীলা কবিয়া 
বাল্য ও কৈশোবকাল অতিবাহিত করেন এবং মথুবা নগরে গমন করিয়া 
মন্নযুদ্ধে কংসকে নিহত করিয়া"ততপিতা উগ্রসেনকে রাজা করিয়া যছুবংশেব 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি মথুরা গোকুল, মহাবন, 
বৃন্দাবন, গিরিগোবদ্ধীন, চৌরাশিযোজন পরিধি স্কান ভগবান শ্রীকষ্ণের 
লীলাক্ষেত্রৰূপে হিন্দুদিগের পরম পবিত্র মুখ্য তীর্থবূপে পরিগণিত 
হইয়ীছে। | 

বর্তমান সময়ে মথুবা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিখ্যাত একটা 
জিলা। এখানে রাস্তা ঘাট পরিক্ষার ও প্রশস্ত, সড়কের ছুই ধাবে 
অক্টালিক! সমূহ, নানাবিধ পণ্যবীথিকা দ্রব্য সম্তারে পরিপূর্ণ, বাজারে 
নধি, দুগ্ধ, ফুল, রিতরকারী, উৎকৃষ্ট মিঠাই ও আহীাধ্য নানাবিধ সামগ্রী 
সলভ ও প্রচুর পরিমাণে পাওরা যায়। ঘোড়ার গাড়ী, একা পান্ধী, 
গোষান, উদ্টঘান প্রস্তুতি নানা প্রকার বান বাহনের প্রাচুধ্য 'আঁছৈ 
ব্রিটিশ আফন সমূহের প্রকাও প্রকাণ্ড সৌধরাজি, মুললমানদিগের জামে 
মসজিদ, হন্দু দেবদেবীগণের মন্দিরসমূহ মধ্যে' রাধারুজ্ঞের মন্দিৰ, 
বিজয়গোবিন্দ মন্দির, ভৈরবনাথের মন্দির, মদনমোহন মন্দির, বলদেব 
মন্দির, বিহারীজিউর মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, পরশুরামের মন্দির, 
লক্ষণদাসের মন্দির, এবং মথুরার তোরণ দ্বার, গির্জী স্তোলিদরজা, রেল 


মথুরাতীর্থ ২১১ 


স্টশন, যমুনা পুল, কেশীঘাট, মিউজিঘম, উ্ান ইতা/দি নাদাবিধ সুদহ্থো 
মথুবানগবী পনিপূবিত। এখানে মিউজিনমে নঙ্িত দ্রধাপি মাধো বৌদ্ধ- 
দিগের বহুতর ছুলভি জিনিবও দুষ্ট হয। | 

এখানে পাণ্ডার অত্যাচান কম নহে ।  আমব। ,৯*নে এাঁখিতে 
মাপিয়াছিলাম, তবুও পাগ্ডাব শত শত চেপায নান। প্রকার খাল তন 
কবিতে লাগিল, আমবা পর্ব হইতেই ধন্মশালার যায £ তনিশ্চম ইইযা 'মাট 
মানা দিয়া একখানা ঘোড়াব গাড়ী গাড়া করিপাম * কিছ গাগ্ার চেলান। 
ষ্টেশনে ধরমশালাটাঁল শিদ্দেশ এমনি হাবে বপিষা পণ, গাড়োয়ান 
শামাদিগকে তাহাদের বাস| বাট।তেই লথা গেল। বাসা বাটি পাব ।ব 
পরিচ্ছন্ন দ্বিতল প্রশস্ত বাড়া, রে দক জানালা, পানপের উপরপ 
নিবাবণার্থে প্রতি জানালা 9 দবজাতেই এণীহ জাগের কট । আসা 
জয়পুর হইতে সকালে সামান্ত মাভাব করিনা আ]মথাচ্ছিলাম। সাবাধনের 
পবিশ্রমে বাসায় কোননধপে ময়লার দোকানের জিনিষের ক্ষার9 কণ। 
গেল। এখানে মলাই ৪ নানাবিধ হিঠাই' এব কলাদি স্ুণচ মনো গা 
ঘার। রজনী প্রভাতে আমলা জানিতে পাপিলাম ঠা পায়শানা নঠে, 
পাপ্তাৰ বানাবাড়ী, চেল। মহান কৌশলে গাড়োবান মঙ্চে ঠপ্গি ই বণরয়। 
মামাদিগকে তাহান কবলে আনিবাছে ২ গুছিল[ ভখনহ উলিন। বাহপাপ 
চন্য লগেজ বান্ধিলাম, এন পাঞ্চান অগ্নচনকে ঘিপা। বলব জগ্ত 5২ মনা 
করিলাম; গোলগাল দেখিবা পানাজি স্বব দন দিলেন একা নানা বণান 
সামাদিগকে সান্তনা কৰিয়া তাহান বানাতে নাবিলেন। 

চিরসমৃদ্ধিশালিনী মণুরানগবী হিন্দুন পক্ষে কি পনির স্থাম। মগর। 
সমুনার তটদেশে আনন্দ শোভায় শোছিনান। ইহা ভক্ত বৈধঃলবুন্দেন 
গ্রাণপ্রিয়তর পুণ্যহূমি। এই নগনে কংস-কাপাগাবে ভক্তবাপ্চিত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন। এখানে বঘুনাতে ন্রান-তরর্ণ, 
পার্্ণ, দেবাদি দর্শন ও ভগবাদ্‌ শ্রীরুষ্ণে জন্মস্ুদি লীলাক্ষেত্র দর্শন 
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প্রধান কাজ। বর্তনান ধনী শেঠ দিগের বিনির্দিতি বহু নয়নতৃত্তিকর সু 
দেবমন্দির ও বিগ্রহাঁদি বাত্রিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। পুরাতন চিঙ্ 
মধ্যে সেই স্থিরা ধীরা, অতুলশোভীসমান্থিতা একমাত্র যমুনা । যমুনার 
তটবর্তী ঘাটগুলি অতি প্রাচীন স্থৃতির মধুময় কাহিনীসকল হ্ৃদরে 
আনয়ন করতঃ চিত্ত তন্মর করিয়া দেয়। এখানে বহুতর ন্নানঘাট আছে, 
পাণ্ডারা ইহার প্রত্যেকটিকেই কোন না কোন প্রাচীন ইতিহাসের সহিত 
কিম্বা পৌরাণিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট করির! নামানুকরণ করিয়াছেন। 
্ররুষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব দ্বাপরের শেষভাগে ং পুরাণাদি মতে ইহা শত 
সহমশ্র বৎসরের কথা, পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ কাল নির্ণয়ে নানামতাবলম্বী 
হইলেও অনেকেই তিন সহী বৎসরের উর্ধ এবং চারি সহ বসন 
মধ্যের ঘটনা বলিয়। আপন আপন পুরাঁবুত্তে আলোচনা করিরাছেন। 
সুতরাং এ সমস্ত ঘট দৃষ্টে ইহা যে কত আধুনিক তাহা সহজবুদ্ধি 
লোকেরও হৃদয়লম হয়। আমরা প্রধান কয়েকটা ঘাটের নাম উল্লে 
করিলাম । বিশ্রামঘাট, প্রব ঘাট, গণেশ ঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট, মানস ঘাট, 
খধিঘাট, মোক্ষঘাট, সৃর্য্যঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ব্রহ্মলে।ক ঘাট, নবতীর্ঘঘাট, 
কালেঞ্জরেশ্বঘাট, ঘণ্টাবরণঘাঁট, সঙ্গমঘাট, বান্থদেবঘ।উ, মহাদেবমন্দিরঘাট, 
অসিকুগুবাট, চিন্তামণিঘ।ট, বুদ্ধঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখল 
ঘাট, এ সকলের মধ্যে বিশ্রাম ঘাট ও গ্রুব ঘাটই যাত্রীদিগের নিকট 
বিশেৰ পবিত্র স্থান। এই ছুই ঘাঁটে স্নান তর্পণই।, প্রধান কার্ধ্য। 
বিশ্রামঘাটে ভগবান শ্রীকুষ্চ কংসকে বধ করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন ।” 
পাও মহাশয় কংসের টিবী বা কংসটাল! হইতে বিশ্রামঘাট পর্য্যন্ত, 
কোখাও সড়ক দিয়া, কোথাও বা অট্রালিকার নিয় দিয়া, কোন স্থানে 
কোন জলপ্রণালীর মধ্য দিয়া, ভগবানের গমনের পথটা নির্দেশ করিয়। 
দেখাইলেন। যমুনাতে কচ্ছপের সংখ্যা অত্যধিক, ইহাঁদের বিশীল কাঁয়া 
দৃষ্টে মনে ভয় হয়, কিন্তু প্লানের সময় ইহারা শরীর সংশ্পৃষ্ট হইয়াও 
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্ানার্থীকে কোনরূপ উপদ্রব কিন্বা দংশন কৰে না। পিভউদ্দে্ডে 
প্রদত্ত পিগু গুলি ইধারা অকুতোভয়ে ভদ্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্রামঘাটের 
নিকটস্থ একটা ঘাটকে কসখড়ি কহে, শ্রবাদ শ্রীকষ্চ কক কংস 
নিহত হইলে তাহার শবদেহ সংকাবার্থে ঘমুনাতীবে এই পথে আনীত 
লইয়াছিল। বিশ্রামঘাটের নিকটেই সতীবুঞ্জ নামক মাশার। কংস্রাজ 
নিহত হইলে তাহার পাটরাণী এখানে পতিনহ সহ্মুত: হয়েন £ মন্দিবটা 
পুবাকালের নহে । জানা যায়, অন্থবাধিপতি ভগবানপাম বউক নিম্মিত। 
ঘাটের উপর একটা উন্নত অন্টরপিকার দর্কউ&ভলের প্রদান প্রকোষ্ঠে 
কবের একটা প্রতিযুন্তি স্থাসিত আছে। মন্দিলটা নমুনা 1$ ইইতে 
একটা ছূর্গের ম্যার প্রতীরমান হয, পুপাকাণে গানে একটা 
পর্বতোপরি পঞ্চমবধেব শিশু উন্তানপাদতনয় ধাপ বিমা ঠবাক্যে ময় 
পীড়িত হইরা তপস্তা করতঃ দিদ্ধ ইয়াছিলেন। এই দ্ ইচাকে দার 
ঘাট কহে। 

ফ্রবঘাটে বতগুলি দেখাল অতিষ্ঠিত আছে, সকণ গণিত মাধব নাস্তা 
হইতে উচ্চে স্থাপিত, বেন কোন টালা পিন উগ্র বৌদ। শ্য পোপন্থি 
নিন্সিত হইয়াছে । সন্ধ্যা নগর দেবাণরসঘুহেত পণাবীখিকান্ধ ৪ 
বমুনার ঘাটে শোভ। অভুলনীঘ। শত সঠল প্রণীপনালা পবিশোভিত 
মন্দিরসধূহ ; রাস্তা ও ঘাটের শোভা) সিএ বান্দঝগ্ অসাথা 
লোকের সমাগমজনিত জন-কোলাতল ; এদাণ ও পৃঙ্গ 2০ চলনয়নাঃ 
উদ্্লবরণ! মধুরভাদিণী, দুবন-নোহিনী মধুনাবাসিনীবমদাগিণের 0 
পদবিক্ষেপে গণনাগমন, দেবাল় সমূহে মধ্্াপতিল এনাদীন অস্খথা 
শখ, ঘন্টা, ভেরী, ঝীজবি, মৃদ, বেণ, দাদা প্র্তির হদধুর রবি 
উত্থিত হইয়া যমুনার তরগ্গে তরঙ্গে দিলিনা নিশির, এক অভাবনীয় 
অশ্রতপুর্ব মধুর প্রশান্ত ভাবের উদ্দেক করে। দনুনা বিশ্রামঘাটের 
া্্য আরতি অভি মনোধুগ্ষকর ও ভক্ত জদঘে তাৰ উদ্দেককর বটে। 


২১৪ বজদেশের তীর্ঘবিবরণ । 


ঘাটের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান আছে, আরতির সময় উহ 
ঘন গম্ভীর নিনাদ, চতুন্দিকের অন্পপরিসর স্থানে দলে দলে অসংখ্য 
স্ত্রী পুরুষের একত্রে সমাবেশ ; উদ্দে সুনীল আকাশে হীরকথচিত অগণিত 
তারকাবলী, নিম্নে অগণ্য প্রদীপ শিখা মণ্ডিত স্থিরা, ধীরা, ক্ষীণকায়া 
বমুনা, বিশ্রামঘাটের প্রতি চত্বরে চত্বরে নারীকগ্ঠবিমিশ্রিত হুলুধ্বনি, 
চতুদ্দিকে পুরুষমগুলীর উ্'পজনিত হরিধবনি, চঞ্চলতার সহিত মধুরতাঁব 
উচ্ছাসের ও গান্তীর্যের, এমত সুমধুর সম্মিলন বড়ই সুন্দর ও শান্তিপ্রদ। 
কংস-বধে মল্লবেশধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া একদিন যমুনাঁন 
এই স্থানে উপবেশন কবিয়া স্বেদ-সিক্ত-বদন-মণ্ডল শান্ত ও নির্মল 
করিয়াছিলেন, বোধ হয় যেন এমাজিও যমুনা সেই আরামের উপকরণগুলি 
দ্বারা অলক্ষ্যে এই ঘাটে শাস্তিবারি সিঞ্চন করিতেছেন। এই উদ্ভ্রান্ত 
সৌন্দর্ধ্লহরীর মধ্যে মানব হৃদয়ের শোক দুঃখ ছুর করিবার জন্য কি যেন 
এক স্বর্গীয় ভাব লুক্কাধিত রহিয়াছে। ঘিনি সংসারের বিষয়যাতনাদ 
জর্জরিত ও কুটাল প্রবাহে স্থুখশান্তি লীভে বঞ্চিত আছেন যদি কোন 
নিঠুর আঘাতে কোমল হৃদয় চূর্ণ বিচূ্ণ হইয়া থাকে, যদি কাহারও জীবনেৰ 
চিরসঙ্গিনী একমাত্র প্রেমমরী ভাধ্যারবিয়োগে জীবন উদাস ও চিরছুঃখ- 
ময় হইয়া থাকে; যদি কাহারও স্মেহময় সন্তান বিয়োগশোকে হৃদয় 
এক মাত্র শোকের আলয় হইয়া থাকে, আস্থন। একবার ছুটিয়া আসুন, 
আসিয়া যমুনার শান্তিময় বিশ্রামঘাটের প্রস্তরনিশ্মিতি সোপানবলীর 
উপর উপবেশন করুন, একবার সন্ধ্যারতির সেই সুমধুর গর্জন প্রতি 
লক্ষ্য করুন। সম্মুখে যমুনাবক্ষে মধুরভাষিণী ব্রজবাসিনী রমণীগণের 
দৌলায়মান চঞ্চল প্রদীপমালার ভুাসান দর্শন করুন। চতুদ্দিকের ভক্ত- 
বুন্দের আনন্দ সঞ্চালিত উন্মত্তব হরিধবনি শ্রবণ করুন, অনন্ত গগনে 
অসংখ্য তারকাঁবলীথচিত সেই সুনীল চিত্রপট খাঁনির প্রক্কৃত শোভা দর্শন 
করুন, অমনি শোক, তাপ, ছঃখ সমস্ত ভুলিয়া শাস্তিলাভ করিবেন। ইহা 


মথুরাতীর্থ । ২১৫ 


কবির ল্খেনীসন্ভূত কল্পনা নহে। যিনি দর্শন করিয়াছেন, ভিনিউ 
বুঝিয়াছেন, ইহাই তীর্থের মাহাস্্য । অগ্ত সকল পাগডাগণেব অোপাজ্জ- 
নের চাতুরী মাত্র। এই সুদৃন্ত শান্তিমষ ভাব যমুন। গভ হইতে নৌকা- 
যোগে, কিন্বা৷ অদূর বর্তী নৌকা শ্রেণী উপরে ভাসমান লৌইবস্মের উপর 
হইতে দেখিলে মনে যে ভাব হয় তাহ! বর্ণনাতীত। নদীতভটেব অপুবব 
শোভা, বারাণমী ঘাটেও আছে, বৃন্দাবনেও আছে, মথ্বায়ও আছে, 
হরিদ্বারেও দেখা বায়, কিন্তু এমন শান্তিমঘ আবায়গ্রদ ভাব জগ্রতে বুকি 
আর .কোথাও নাই! মথুরাব ঘাটগুলি কাশীর ঘাটের গান ভত উচ্চ ৪ 
প্রশস্ত নহে, কিন্তু সৌন্দর্য শোভাব বড়ই চিন্ততব। সাপনাবশীর উপর 
চত্বরের পর চত্বর, পার্খেই সুন্দব সুন্দৰ দেবালয় মমু১$। শনতি উচ্চ 
পার হইতে মন্দিরগুলির প্রতিবিগ্ সবচ্ছদণিল। মসুনাব বঙ্গে দেন চিনি ঠ 
রহিয়াছে । প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা শিগ্নুষগাব সঠিত একনে মিলিয়া 
মিশরিয়াই মথুরাপুরীর মধুব মোহন শাস্টভাবের কষ্টি কবিযাছে। যাহার 
'এই ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবাছেন ,ভাভাবাহ আম্মহাব। হইয়াছেন । 
কান্তিক মাস পুণ্যাহ্‌ মাস, এতদঞ্চলবাসীরা এসময় মণুবাপুৰী দশনে নানা 
স্থান হইতে সমাগত ভইরা থাকেন। এলদদ "মুর দশন। ঘসুনাতে আানাপি 
কর! বড়ই পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। আমবাও অগণা যারিগণের 
মধ্যবর্তী হইয়াছিলাম। 

ফ্রবঘাট হইতে অদ্ধ মাইল দুবে বেল ঠেঁশনের' সপ্সিকসে মুলার 
তটবন্তী একটা উচ্চ স্পকে পাগ্ডা মহাশর ক:সম্তপ বলিয়া নির্দেশ 
করিলেন, ইহাকে কংসটিলা বলিনা গাকে। এই টিলটা বৌদ্ধনুগের 
কোন স্ত.প বলিয়াও কেহ বলিয়! থাকেন। এখানে অষ্টালিকার নানাবিধ 
নিদর্শন মৃত্তিকাসংলগ্ন হইরা রহিয়াছে । মহাভাবতীৰ দুগেন পর 
সহত্র সহস্র বসর অতীশ হইয়াছে । এই মণুরানগবী বিধন্মী বৌদ্ধ ৪ 
বঝনদিগের কত ঘাত প্রতিঘাত সম্থ করিগ্রাছে | নানাধশ্ব পরিবর্তনের 


২১৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাদি বিধ্বস্ত হইলেও স্থানমাহাল্ম্যে প্রাচীন স্থৃতি চিনত- 
টুকু একেবারে সুছিয়! যায় নাই। কংসটিলা বা কংসভবন দেখিলে ইহাব 
প্রাচীনত্ব এবং ইহা যে রাজযোগ্য আবাসভূমি তাহা অনুমান হয়। 
ইহার বাহিরদিকে স্ুপ্রশস্ত বমুনা ধন্থুর আকারে বেঁকিয়া রহিয়াছে, অন্ত- 
দিকে সুগভীর প্রশস্ত পবিখার চিহ্ন অগ্াপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে । এক. 
দিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর। মহাভারতাদি ইতিবৃত্ত বিশ্বীস করিলে 
একদিন এখানে যে কংসূলয় ছিল তাহ! বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে । এই 
টিলার উত্তরে পরিথাব অপর পারে একটা বাঁটাতে কতকগুলি মৃত্তিকা 
নির্মিত শিল্প নৈপুণ্যবর্জিত পুতুল আছে, ইহাকে অঘাস্থর বধ স্থান বলিষা 
পাগ্ডাগণ সমস্ত যাত্রিগণ হৃইভ্ে পরসা লইয়া থাকে। কংসটিলার উপব 
একটা শিবমন্দির ভিন্ন দর্শনযোগ্য অন্য কিছু বর্তমান নাই ; শিবলিঙ্গটী 
বৃহৎ ও কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত, চতুষ্পার্থ্ে শ্বেত প্রস্তরের বৃষ ও গণপতি 
প্রভৃতি মুন্তি সকল বিরাজমান। বনভূমি নামে অপব একটা টিলা 
পাগ্ডারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা রেল ষ্টেশনেব নিকট। টিলার উপরি- 
ভাগে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। একটা ঘবে কংসনিধনযজ্ঞের 
কৃত্রিম চিহ্ন অঙ্কিত আছে, "এখানে মন্ত্রযুদ্ধে ভগবান শ্রীরুষ্জ কৎস নিধন 
করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ হইতে দর্শনি আদায়ের জন্য এ সব স্থাষ্টি বলিয়াই 
বোধ হয় ।. 

মণুরী সহরের পশ্চিমদিকে ভৃতেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই 
মন্দিরের চতুন্দিকে বহু ভগ্ন মন্দিরাগির স্তপ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটিন 
গঠন আধুনিক স্থাপত্যের সদৃশ নহে । মন্দিবের মধ্যভাগ বিস্তৃত ও পরিস্কৃত। 
একটী কুণ্ড উপরি লিঙ্গ স্থাপিত । ভূতেশ্বর লিঙ্গ অতি সুদীর্ঘ, দেখিতে 
একটা স্তস্তের স্তাঁয়; ইহার গান্জে বিরাট গুশ্ক বিশিষ্ট ত্রিলৌচনের মুখ 
ক্ষোদিত আছে। এই কুণ্মধ্যে ব্রজেশ্বর নামক আর একটা ক্ষুদ্র শিব- 
লিঙ্গ আছে, উহা অনিরুদ্ধের পুন্র মহাত্মা ব্রজের স্থাপিত বলিয়া কথিত । 


মথুরাতীথ ৷ ২১৭ 


ভূতেশ্বর মহাদেব এই ভীর্থারিপতি। মথুবা বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান এখানে 
শিবের প্রাধাস্থ দৃষ্টে বোধ হয় পুরাকালে শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধ 
ছিল না। চৈতন্তদেবের তিরোধানে গোস্বামিগণ্ প্রাধান্তেই সাম্পরদাধি- 
কতা ও বিরোধ জন্মিয়াছে, নচেং মথুবাতে ভূতেশ্বর, বুন্দাবনে গোপেশবব 
শিবলিঙ্গের প্রাধান্ত লক্ষিত হইত না। টৈতন্ত প্রভু শিষাগণ বৈষঃব 
ধর্মের নিগৃঢ় মন্্রীধারণে অসমর্থ হইয়া শৈবাদি ধর্ণু সঙ্গে নিবর্থক 
ধর্মবিরোধ জন্মাইঘা বর্তমান ভেকধাবী ইৈষঃবদ্ুলেব স্থষ্টি করিয়াছেন । 
প্রক্কৃত ভক্ত বিশ্বময় হরিকে সর্দভৃতে নানান্ধপে চটি ব্িয়। থাকেন। 
সত্ব রজ তমাদিগুণ ভেদে দেবমুষ্তিব কোন প্রভেদ নাই । 

মথুরার প্রধান কীত্তি কেশবজীর মন্দিন বাদসাহ আব জের কর্তুক 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সন্নিকটে একটা ক্ষুদ টিলার উপরে বর্্মান 
কেশবজীর মন্দির নির্মিত হর। কেশবজীব পুর্ব মন্দিব ধ্বস হইবাণ 
পূর্বে ধতিহাসিক বণিয়ার সাহেব হাব লমণরত্তাস্তে বে বর্ণনা কলিয়া- 
ছেন তাহ পাঠ কবিলে আশ্চর্যান্িত কইতে হয়। একটা দেব মন্দিলে 
কত পর্ব্ধ্য ও সৌন্দর্য্য গাকিতে পাবে, পাঠকগণ বিদেশীয় চিয়ে হাভ। 
পাঠ করিক্ম। দেখিবেন । 

মথুরাব উত্তর দিকে দমুনাতীবে কটা প্রাটান চর্গের দর্ব সাবশেদ 
দেখিতে পাওয়া যায়। পাগ্াবা ইভাকে কওসেব লিল্পী পলিষা থাকেন। 
অনুসন্ধানে জানা হায়) 'আকবৰ বাদসাহের সময় নহাবাড মানসি'ত এই 
ছর্গপ্প্রস্তুত করিয়াছিলেন । আঙ্ষনেশ্বৰ মহারাজ জয়দিংহ এদেশের শাসন, 
কর্তা থাকা কালে মথুরাতে জ্যোতিয গণনা ভগ্ত গে মানমন্দির নিশ্মীণ 
করিয়াছিলেন ভাব কোন চিক্ত নাঈ। কাটুনা নামক একটা উত্ন 
ভূমিখণ্ডের উপর যেখানে আরংজ্বনির্দ্িত লোহিত প্্থরের অধীর 
মসজিদ দেখিতে পাওরা ঘায়, পাণ্ডারা সে স্থানকেই ভগবান শ্রারুফের 
জন্মস্থান বলিয়া! নির্দেশ করেন। নিকটস্থ 'একটা কুগুকে পোতরা কুণড 
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বলিয়৷ থাকে । দেই কুণ্ডে নব প্রশ্থতি দৈবকী দেবী স্থতিকাগারের 
ন্লাদি প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। যাত্রীদিগের নিকট এই কুণ্ডের জল 
পবিত্র। ইহার চতুদ্দিকে প্রস্তর নিশ্মিত ঘাট আছে। উপরের একটা 
মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল গোপাল মৃত্তি আছে। পুক্রাভিলাবিণী 
রমণীগণ এখানে ন্বান করিয়া পুত্র কামনায় মানস করিয়া থাকেন। 
প্রতিবর্ষে শ্রাবণি পুণিমার মথুরায় এক প্রকাও মেলা হয়, তকালে বহু 
জন সমাগম হইয়া থাকে,। 

সথুরা নগরীতে কার্পান সভার গাইট বান্ধা, বীচি ছড়।ন ইত্যাদির 
কণ কারথানা দেখিলাম। এখানে বাণিজ্য দ্রব্যের যথেষ্ট আমদানী 
রাপ্তানি আছে। খাদ নামগ্রী, স্থলভ ও প্রচুর পরিমাণে পাওরা যায়। 
স্থানীয় জল বায়ু ও স্বাস্থ্য ভাল। লোক সংখ্যা ৬০০০ হাজার । এখানে 
গোরা সৈম্ের সংখ্যা ছুই হাজারেরও উদ্দে। সহ্রের ছুইদিকে ছুইটা 
ট্রেশন। ব্রিটিশাধিক্ৃত একটা সহর। 


শ্বীরন্দাবন তীর্থ। 


“বুন্নাবনে কেশজাল উমা নায়ীচ দেবতা । 
ভূতেশো ভৈবন স্তর সব্বদিদ্ধিগ্রদাযকঃ 0" 


মখুরা হইতে শ্রীবুন্দাবন ৬ মাইল মানব্যিবধান। বাইবাৰ দুটা 
পথ ; একটা রেল পথ, ভাড়া %০ মানা, 'মপবটা পাকা বাসা । ঘোড়ার 
গাড়ী, একা, গোযান, উদ্লবান সমস্তুই পা ওয়া মায। মথুরা সহবের উত্তণ 
ও দক্ষিণ উভধ প্রান্তে দুটা বেল সন মাছ । যাবিগ্ণ ভচ্চামহ 
আপন আপন স্থুবিধা অন্ুসাবে ঘাইতে পাবেন | সাধারণ লোকে 
পদব্রজেই যাতারাত কবির। থাকে । পুরোই বণা। তইন!ছে, বৃন্দাবন, 
মথুরা, গোকুল, কাদ্যকবন, গিরিগোরদ্ধন শ্র্ঠতি ৮৪ যোজন স্মানত 
ব্রজপুর নামে অভিহিত হইত। এক বুন্দাবানব পরিধি দ্বাদশ দোল 
ছিল। হিন্দুশাস্ত্রমতে এসব স্থান গদবজে পবিশমণ কৰিলে পুণা ভা 
এখনও শ্রাবণী পুিগার় বন ভ্রমণ উপলঙ্গে শত সহ লোক পুন্দাবন 
পরিক্রমণ করেন ভন বাজা। পভাবাজাদিগের শুভাগমন হয়, এব 
বনভূমিগুলিই, লোক চলাচলেপ উপরুক্ত কয; পরিধান কনা রা 
থাকে । আমর। রেলপণে না বক্টয়া ১1০ টাকা মুগ্যে হক ঘোড়ার গাড়া 
ভাড়া করিয়া প্রত্ুবে দখুবানগরী হইতে ব্ন। হইলাম। আমাদের 
দক্ষিণ দিকে প্ুরভরগিনী নমুনা নেন নতত করুণক্ে আপনার আহাহ 
গীতি গাইতে গাইতে ধীর মন্থর গমনে প্রবাভিতা। বান পার্খে সুদূর 
শ্তামল প্রান্তরমধ্যস্থ বনভূমি অপুব্ব শোভা, স্বভাব্নার প্রকুতিব 
লীলানিকেতন কানন গুলির মধ্যে হিংস। দেন বঙ্িত শিখিকুলের রমণীদ্ 
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পদবিক্ষেপ, বৃক্ষারূঢ় নানাবিধ বিহঙ্গকুলের স্থমধুর কাকলি, বনভূমির 
*মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র লতা গুল্ম পরিবেষ্টিত ঝোপগুলি হইতে অকুতো 
ভয়ে নির্গত কুরঙ্গদল এবং অতীত গৌরব পুবাণবর্মিত পুণ্যধাম দর্শন 
সৌভাগ্যস্থৃতি মুহূর্তে মূহুর্তে আমাদের হ্বদরকে এক অপূর্ব আনন্দে 
অভিষিক্ত করিতেছিল। গাড়ীর গতি হ্রাস করির] ধীরে ধীরে এসমস্ত 
দেখিতে দেখিতে স্থুধামর স্মৃতি সংস্পর্শে মনে কতই কর্ন! করিতেছিলাম। 
একদিন না এই বুন্দীবনের পথে কত কষ্ট কত লাঞ্ছনা। দন্থ্য তন্করের 
ভরে মৃত্যু স্থিরসন্ক্ন করিয়া স্নেহ আত্বীর স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া 
দলবলে আদিতে হইত! আজ আরম একটী মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিঘ! 
শস্তশ্ত/মলা বঙ্গজননীর ক্রোড় হইতে ব্রিটশ গবর্ণমেন্টের স্ুশাসনে ও 
সুকৌশলে ৮৫০ মাইল দুরবর্তী পথ বিনা ক্লেশে অতক্রম কবিয়া অতি 
পুণ্যভূমি মধুর বৃন্দীবনের নিকটবর্তী হইয়াছি। দেখিতে দেখিতে প্রান্তর 
মধ্যহইতেই বৃন্দাবনের দেবমন্দিরসনূহের উচ্চ চুড়াসকল নয়নপথে 
পতিত হইল। একদিন নন্দের 'আদরের দুলাল, শ্রীযশোদার নয়নমণি 
রাখাল বালক, বথায় বনে বনে বেনু বাজাইয়া ধেন্ধু চরাইয়! খেপিয়া 
বেড়াইত) যাহার বাশবীর স্থমধুর উল্লাস তানে যমুনা উজান বহিয়! 
গোপবালাগণের হৃদয়ে প্রেমের লহরী উত্তালতরঙ্গে প্রবাহিত করিয়া 
আকুল করিত; যাহার অতীত গৌরব ও পবিত্র ক্ুষ্ণলীলা সকল লিপি- 
বদ্ধ করিয়া বৈষ্র্বকাবিকুল, গীতিকাব্য রচন। করিয়া মরজগতে অমর 
হইয়া রহিয়াছেন, এই কি সেই বৃন্দাবন”! ধন্য প্রেমময় বৃন্দাবনবিহারী। 
বাহার অপার ক্ুপায় আমার শ্রীবৃন্াবন দর্শন ভাগ্যে ঘটিল। বুন্দাবনে 
উপনীত হইলে আমার মনে অপার আনন্দের উদ্রেক হষ্টয়াছিল। আমা- 
দের গাড়ী শেঠজীর কুঞ্জের সন্মুথে উপস্থিত হইলে পাড়ার লোকের সাহাব্যে 
চতুষ্পথের পার্বতী নবনির্মিত একতাঁলা একটা বাড়ী দৈনিক ছুই টাকা! 
হিসাবে ভাড়া করিয়া আশ্রয় লইলাম। 


শরীবন্দাবন তীর্থ । ২২১ 


রুদাবন মহাপীঠ। এখানে সতীদেবীর কেশজাল পতিত ছইয়াছিল। 
দেবীর নাম উমা, ভূতেশ নামক দর্করসিদ্ধিদাযক তৈবব গোপীগণের মধ্য; 
পড়িয়া গোীশ্বর মহাদেব নাছে অভিভিত হইয়াছেন । এখানে এই দুই 
মুন্তি ভিন্ন সর্বত্রই কেবল শ্রীবাধারুফের ঘূগল মুঝ্ডি। বুন্দাবন যমুনার 
তটব্তা, তিন দিকেই বমুনা বেষ্টিত, চচৌনাশী বোডন পধিধিতব্যাদী মগুবা, 
গোকুল গিরিগৌবদ্ধন, শ্ঠামকু , বাধাকুপ্, দ্বাদশবন, রন্দাৰ্ন সমঞ্খকেই 
ব্রজমণ্ডল কহে। মেগাস্থি নীসেৰ গ্রন্থে বুন্দাবনেত অঙ্গ তব নাম কালীয়বর্ত। 
কালীয়নাগের আবর্ত হইতে বোধ হন ই নাম হইপাছিল। ই সময়ে 
উহা অতি প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগবী ছিল। বন্দাবন বৈষবদিগের মোক্ষ 
ধাম; শীক্তের বাঁরাণসী, বৈষ্ণবের বৃন্দাবন” কৈবদ্যধাম বলিবা বুঈগিগণ (শের 
জীবন অতিবাহিত করিযা অস্থে গৌবনাঙ্সিত ইয়েন । ুন্দাবনবাসীকে 
ব্রজবাসী বলে । 

প্রত্যেক ব্রজবাসীব বাটা কুঞ্জ নামে অভিহিত । কুঞ্জ নামে লতা 
পুষ্পাদি পরিশোভিত পুষ্পবাটিকা বল্গিযা কেই দেন মনে না কণেন। 
প্রত্যেক কুঞ্জেই বৃন্দাবনবিহাবী শ্রীরুষের কোন শী কোন নাদের 
একটি মুত্তি স্থাপিত আছে।  অবস্থাভোদে বড় ছোউ ও পুঙ্গাৰ আডঙ্বরের 
তারতম্য হয়। বাহার কুগ্পে দেবতা নাই সেখানে অন্ততঃ একটা 
বেদিকায় বৃন্দাজী তুলনীব মঞ্চ নিশ্চর আাছে। সহবে চাবি লা 
উদ্ধে কুপ্ত মাছে । গত সেনসস্‌ পিপোর্টে মপিবানীব সখা পচিন সহ 
ছিল, 'তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক | এত্যেক কুপ্জবাদীই মার্দী রাখি, 
বার ব্যবসা! করিতে পারেন । যাত্রিগণ স্বাদীনভাবে বাটা ভাড়। কপিয়াও 
থাকিতে পারেন কুগ্জে আপিলে কুঞ্জেন দক্ষিণা স্বরূপ একটা ছেট 
কুপ্জবাসীকে দিতে হর, কিন্ত বাত্রীরা সতন্ধ বাটা ভাড়া করিলে তাহা 
দিতে হয় না। শ্রাবণ মাসের ঝুলনে, কাস্িকের অন্কুটে, দান্তুনের দোল 
বাত্রার সময় যাত্রীর সমাগম অধিক ভইর। থাকে । বুন্দাবনের অধিকাংশ 


২২২ বঙ্গদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


দেবালয়ে প্রসাদ বিক্রী ভইরা থাকে, এবং চারি আনা মূল্যের প্রসাদে এক 
জনের পরিতোষ পূর্বক আহার হয়। 
মথুরা উপাখ্যানে বলা হইয়াছে, কংসভয়ে ভীত লইয়া বন্ুদেব) 
শ্রীকষ্ষকে জন্মিব। মাত্রই গোপরাজ নন্দালয়ে গোঁকুলে লুকাইযা বাথিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরুষ্জ গোকুলে বাল্যলীলার অপরিসীম বল বিক্রমে কংদ 
শ্রেরিত অনেক অন্নুরকে বধ কন্িয়াছিলেন। কংসরাজ উত্তেজিত হইরা 
প্রতিনিয়ত তাহার অনি চেষ্টা করায়, গোকুল পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ 
গোপীগণ সহ বমুনাতীরে আঁসিরা ব্রজপুর স্থাপন কৰেন। কালে 
ঘঘবোবপল্লীসমুদয় কোন নিদিষ্ট স্তানে দীর্ঘকাল থাকিত না, যেখানে গবাদি 
পশু পালনের স্তুবিধা হইত, থাই পল্লীসকল স্থানান্তরিত হইত; 
বৃন্দাবনে পশু পালনের সুবিধা, চতুদ্দিকে সুপ্রশস্ত বন, নিকটেই যমুনা, 
গোকুলের স্নান জলপান সহজে সম্পন্ন হইবে মনে করিয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সুর্ম্য যমুনা তটে এই নগরী স্তাপন করিধাছিলেন। তদবধি অগ্ভ পর্ষ্যগ্ 
সেই বুন্বাবন নামেহ অশ্ভিত | বুন্দাবনের নামোৎপন্তি সম্বন্ধে একটা 
প্রবাদ শুনিতে গাওয়া বায়। পুরাকালে কুশধ্বজ নামক রাজার তুলসী 
নামী কগ্চা শ্রীহরিকে পতিরূপে পাইবার ভন্ত ঘোরতর তপস্তা। করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু শঙ্করাংশ দুর্বাসা মুনির ক্রোধানলে অভিশপ্ত তইরা শঙ্খচুড় 
নামক অস্গরকেই পতিবপে প্রাপ্ত হন। পুরাণে বর্ধিত আছে, এই 
তুলসীর শাপে শ্রীহরি শাল্সগ্রাল শিলা এবং শ্রীহরির শাণে তুললী দেবী 
ক্ষরূপে পরিণত হন। তুলসীব অপর “নাম বৃন্দ!। বৃন্দ বেখানে তণস্ত। 
করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীবৃন্দাবন নামে আখ্যাত হইয়াছে। 
বৃুন্দাবনে যে সকল দেব মন্দির আছে তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্বজীর মন্দির, 
গোপীনাথ দেবের মন্দির, মদনমোহন মন্দির, শ্তামনুন্দরের মনির, গোকুলা- 
নন্দ, রাধারমণ, শ্্রীরাধাদামোদর এই কয়েকটা রূপ ও সনাতন গোস্বামীর 
প্রতিষ্ঠিত আদি দেবালয়। বৈষ্ণবকবি মুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্তচরিত 


শরীবন্দাবন তীর্থ ২২৩. 


কাব্য ও কষ্চদাস কবিরাজের শ্ীচৈতন্য চবিতামুত পাঠে জানা যাষ, 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব এই পরণা তীর্থে আগরমন কিয়া বন্দাবন, বনময়- 
ৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্তানেৰ কোন চিজই প্রাপ্য হন না; পৰে স্বীয় 
অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ও ক্াহান পার্ষদ ভ্রীৰপ ও সনাতন গোস্বাীন 
সহায়তায় লীলাস্থানসকল নিদেশপুর্বক উদ্ধাৰ কবিযাছিলেনণ সীচট- 
দেব এবং রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উদ্যুম, উৎসাহ 9 অক্কান্ত পনিশ্রমে 
রন্দাবনের লুপ্ণ তীর্থসকলেব পুনকদ্ধাব হইয়াছিল এব তাকাই প্রথম 
দেবমন্দির সকল নিম্মাণ কনাইয়। বিগ্রভাদি স্থাপন ও সেবা করিষ।ভিলেন। 
তৎপর রঘুনাগ ও নবোত্তম ঠাকুব, গোপাল উট, লোকনাথ, ঈ নিবাস 
মাচাধ্য, রূপ সনাতন প্রতি গোঁড়ীঞ পঞ্তিনগুলীব শিগা পবস্পবাষ 
অগ্যাপি সেইগুলি গোস্বামীদিগেব অপিকাবডুক্ষ বঠিথাছে। এ সমস্থ 
দেবালরে পশ্চিমাঞ্চলীর মাডবাবি বাঞ্গণ পা গ্াদিগেপ স্টোন অদিকান নাঠ। 
এতদ্ভিন্ন জয়পুব, সি্িযা, ভোলবখণব, (গাযালিবল, টিনানী, রিপুল। 
গ্রভতি স্থানের স্বারীন নৃপতিবন্দেন ৭ ঠভতব বা, মহাণাজা, ধরণী, শেঠ 
ও বাঙ্গালি জমিদারবর্গেব 
মআছে। এবং গোঁপেশ্বর সঙাদে। সাহাজীন মন্দিল, গোবিননজভীর 
পুনাতন মন্দিব, অছুত শালগ্রাম, বঙ্গবিহাবী মন্দিন, বাকক্জ,। দাপালন, 
নিকুঞ্জবন, বংশীবট, বমুনাপুলীন প্রতি বন দর্ণন করিতে হন। 
বুন্দাবনে* গ্রেমতক্তিন পনাকাষ্া প্রদহিষ্তি হষ্টঘাছে। শাদে লিখিত 
আছে,, ভক্তিই মুক্তিব সোপান বদি কোগাঞ গক্িল আদর্শ দেশিভে 





বহুপংখাক দেব মন্দিন 9 কৃষ্ধাদি এতিঠি ত 


গাও, বুন্দাবনে নাও। নুন্দাবনেন মন্দিলে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, বানায়, 
কুঞ্জে কুঞ্ধে দিবারাঁরি কেবল প্রন ই্রটৈহ্্তদেৰ প্রবন্থিত নান াকীন্তন। 
বজবাসী ভিক্ষুকগণের সুললিত মৃঢ় গন্তীর মৃদক্গ ধ্বনি, ভক্তবুনদের 
মুখ নিঃস্যত জয়রাধা, শ্রীবাধা, বাপান্ঠাম, হামনটবর প্রতি জঙ্- 
ধ্বনি) কৃষ্ণ প্রেমে বিভোব, ব্রজরজবিলৃষ্ঠিত, গলদশ্রলোচন প্রেমিকগণের 


২২৪ বঙ্গদেশের তর্থবিবরণ। 


বক্ষস্থল ভাসাইয়! “হা! কৃষ্ণ ! হা! কৃষ্ণ রব" ; ময়ূর ময়্রীগণের পুচ্ছ বিস্তাব 
পূর্বক সৌধোপরি নৃত্য ; দেবদর্শনকারী নরনারীগণের যুক্তকরে সোস্ৃক 
নয়নে মন্দির বারান্দায় অবস্থান; আবার দেবদর্শন মাত্র ছিন্ন কদলী 
রক্ষদম এক সঙ্গে সকলের মৃত্তিকা পতন ও ধুল্যবলুষ্ঠিত হইয়৷ জিহ্বাগ্রে 
রজ স্পর্শ করণ; ভগবত প্রেমে মাতোয়ার। হইয়। পরস্পর আলিঙ্গন, 
পদধুলি গ্রহণ ইত্যাদি দৃপ্ত কি মনোহর ও ভক্তি উদ্দীপক | সে কি চমং- 
কার দৃশ্ত তাহা কিরূপে বুঝাইব ! সে কি লেখনির বিষয়? ধন্য ভক্তি! 
ধন্য প্রেম। এমন ভক্তি আর রুঝি জগতে নাই। যদি ভক্তি শিখিতে 
চাও? একবার বৃন্দাবনে বাও। 

বৃন্দীবনের পুরাতন চিহ্ন, মধো ভূবনবিখাত পুণ্যতোয়া মুন] 
দেবীই প্রেমময়ের প্রেমে বিগলিত তইয়া স্বীয় গন্তব্য পথ ভুলিয়াই যেন 
পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন। সেখানে নদীর গতি চঞ্চলা ও কলনাদিনী। 
দেবমন্দির নিংস্থত প্রশস্ত নোপানময় ঘাটগুলি সুন্দর । তন্মধ্যে কেশীঘাট, 
গোবিন্দঘাট, বন্ত্রহরণ ঘাট, ত্রমন্রঘাট, চিড়ঘাট প্রভৃতি শ্নান ঘাঁট, এবং 
বীর সমীর ঘাট, কেলীঘাট, বংশীবট ঘাট, প্রভৃতি বহুতর ঘাট 
আছে। এই ধ্বীব সমীর ঘাটেই জয়দেব গোস্বামী কবির দেই সুললিত 
পদাবলী সমন্বিত “ধীর সমীরে যমুনা তীরে” ইত্যাদি চিত্তহর গীতাঁবলী 
ব্চিত হইয়াছিল । বুন্দাবনেও যমুনা জলে অসংখ্য কচ্ছপ বাত্রী প্রদত্ত 
দ্রব্য সামগ্রী কুড়াইয়া খাইতেছে। শ্রীরুঞ্ণ কেশীদৈত্যকে যেখানে 
বধ করিয়াছিলেন তাহাকেই কেশীঘাট কহে। আমরা এই ধাটেই 
প্লান তর্পণাদ্দি করিয়া বযুনায় ভেট প্রদান করিলাম। তটে কুল- 
ওয়ালীরা পুষ্প বিন্বপত্র ও যমুনা ভেটের ছুগ্ধীদি সহ বসিরাছে, অল্প 
সুল্যেই এ সব পাওয়া যায়, কেবল ভেটের নারিকেলটার বাবত পাগাগণ 
কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করেন। ভালরূপে ভেউ দিতে হইলে 
একটা টাকা ব্যয় করিতে হয়। ধনীদিগের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এখানে দান, 


শ্রীবুন্দীবন তীর্থ! ২২৫ 


পার্বণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করিবার বিধান আছে। বৃন্দাবনে ষাত্রিগণের বিশেষ 
সতর্কতাসহ আপন আপন দ্রব্জাত কুঠবীতে বন্ধ রাখিতে হয় নচেং 
বানরেরা লইয়া যায়। এখানে বানরেব সংখ্যা অধিক। 


আ্ীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির। , 


রেল ষ্টেখন হইতে উওবদিকে সহবে প্রবেশ কবিলেই, বামধারে 
গোবিন্দজীউর আদি পুবাতন ভগ্র মন্দিব। উর একটি বিশেষ দশনীম ; 
অত্যাশ্চ্য্য শিল্পালঙ্কৃত লোহিত প্রস্তবে বিনির্মিত; নানাবিধ শঙ্গাকারুকার্ধা- 
খচিত এই বিশাল সৌধ পুবাতন হিন্দব স্বপতি বিগ্তার উতকধতার 
এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন । ইভাব উচ্চত| এঁক সমযে এত অধিক ছিল যে, 
ইহার শিখরস্ত দীপালোক আগ্রান প্রাসাদোপবি ইইতে ছি করিয়া ঠিপু 
দেবদ্েষী সমাট আওরংজেবের আদেশে ইহাৰ গগনম্পর্শা উচ্চত। খর্দমকৃত 
হইয়! ্রিতলে পরিণত হইয়াছে । 


স্ীগোবিন্দজিউর নৃতন মন্দির । 


পুরাতন ভগ্ন মন্দিরের সংলগ্রই নব প্রচিষ্ঠিত দেবালয়। সন্মুথে 
দেওয়ানখানা, ভিতরে প্রবেশ করিয। দপ্তবথানায় নাম ধাম লিগাইয়া 
ভেটের দর্শনি দিতে হয়। পাণ্ডাবা যারিগণ হইছে 'চানি আনা হইতে 
আড়াই টাকা পর্যন্ত লইয়। থাকেন । লালদারী হইছে হইলে সর্দ্োচ্চ 
হারে ভেউ দিতে হ্য়। লাঁলধাত্রীর মন্তকোপরি এক এ পক্ষ বন্ধ 
টুকরা বাধিয়া দিয়া থাকে । উচ্চ শ্রেচভা প্রতিপাদনের নিদর্শন মাত্র । 
মার সঙ্গে দেওয়ানপানার একজন বাঙ্গালি বাবু কর্ণচারীর অল্প পরিচয় 
হইলে তিনি বলিলেন ১০ এক টাকা চারি আনার ন্যুন প্ররুত ভেট 
লওয়া কিন্বা যাত্রীর নামাদি খাতায় লিপিবদ্ধ কর! হর লা। দর্শনি ভেট 

১৫ 


২২৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


ছয় স্থানে দিতে হয় অর্থাৎ শ্ীগোবিন্দ, গোপন, হাযুনুনদর, কুঞজবাসী 
(যাহার কুঞ্জে থাকা হয় ) যমুনাদেবী ও গুরুপাটে সমভাবে ভেট দিবাৰ 
নিয়ম। প্রবেশ দ্বারের পরই শ্বেত কষ প্রস্তর মণ্ডিত প্রাঙ্গণ। চতুর্দিকে 
দ্বিতল মৌধরাজি, সগ্গুখে শ্রীগোবিন্দজিউর স্ুপ্রশস্ত বারান্দা সংযুক্ত সুচার 
মন্দির। সন্ধ্যারতির পূর্বেই চতুদ্দিক হইতে নরনারী সমবেত হইতে 
থাকে, বছুলোক সমাগমে মন্দিরাত্যন্তরে গভীর জন কোলাহল উদ্থিত হয়। 
দর্শনকারিগণের মধ্যে বাঙ্গালির সংখ্যাই অধিক, তন্মধ্যে আবার রমণী- 
গণেরই সংখ্যাপ্রাচুধ্য । বিগ্রহদেবের দ্বার সম্মুখে একটি পরদা লটকান 
বহিয়াছে, সকল সময় দেব দর্শন ঘটে না, একবার দর্শন আরম্ভ হইলে 
কিয়ক্ষণ পরেই পরদা টানিয়া দেওয়া! হয়, যেন দেবতারা অনবরত 
দর্শন দেওর। জনিত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের পর পুনরায় দর্শন দেন। 
বন্দাবন ও জয়পুরেই এই নিয়ম। পরদা উম্মুক্ত হইলে আমর! জনতাৰ 
মধ্য হইতে অগ্রসব হইয়া সেই বিশ্বজনমোহন গোবিন্দজীর ও রাধারাণীৰ 
নুগল মৃত্তি দর্শনে হৃদরে অপূর্ব প্রীতি ও তৃপ্তিলাভ করিলাম । কি 
হন্দর দৃশ্ত। শ্রীমধুস্থদনের পাঁপতাপহারী শান্তিময় নয়নানন্দকাৰী 
বরপ্রদ সাক্ষাৎ সজীব মুন্তি যেন সম্মুখে াড়াইয়া রহিয়াছে। দর্শনমাত্র 
শত শত নরনাবী মৃত্তিকা স্পর্শে মস্তক নত করিয়৷ করযোড়ে করুণ! 
ও ভক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য জগৎসংসার তুলির 
মনে যেন কেমন এক 'ভাবের উদয় হইল। পবিত্রতার পুণ্য সম্মিলনে 
শাস্তির বিকাশ পাইল। ছোট, ' বড়, ধনী নির্ধন ভেদ' নাই, 
জাত্যভিমান নাই, সকলেই এখানে সমান ভাবে ভগবানের দ্বাবে 
দণ্ডায়মান। আমি পুজারিহন্তে কিঞ্চিৎ প্রণামী' দিলাম। তিনি 
আশীর্বাদ স্বরূপ পুপ্পমালা প্রদান করিলেন। পূজারি বাঙ্গালি, দেবালয়ের 
কর্মচারিবৃন্দও অধিকাংশ বাঙ্গালি । পূর্বেই বলা হইয়াছে গোস্বামীদিগের 
স্থাপিত দেবমণ্দির সমূহে বাঞ্ষালিদিগেরই একা ধিপত্য। 


্দাবনতীর্ঘ ২২৭ 
শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির । 


শ্রীগোবিন্দের বাটার পশ্চিমে প্রা অন্ধ মাইল দবে গোপীনাথাঁজর 
মন্দির। এই স্থানটিও সেই হিন্দ্ধম্ম বিছবেষী ঘবন সমাটেব কোপ হইতে 
নিষ্কৃতি পায় নাই। সকলেই একদশ। প্রাপ্ত । পুবাতন সন্দিব তঞ্রদশ।- 
গরস্ত, এই মন্দিবের ভগ্ন চুড়াটি বহুদুব হইতে দৃষ্ট হইয়া থকে পুরান 
মন্দিরের দক্ষিণেই নব নিগ্সিত মন্দিব। আমবা প্রহোকে দপুবখানাতে 
নাম ধাম ও ভেটের চাবি আনা পর্যান্ত দাখ্টি বিমা ভিউবে শ্রদেশ 
করিলাম, তথন বিশ্রামের সমর ছিল, ঘাত্রাপ সাধক 9 জনকেলাঃল 
ছিল না। সিংহাসন উপণি খ্রীরুষ্ণ ৪ বাধাবাণার বগল আঙ্ি দশুন 
করিলাম। গোপীগণেব প্রভু ছিলেন বলা শিগ্রহঠ খরুধাচনের নাম 
গোনীনাথলি হইয়াছে। এই ঘুদ্তি গোবিশ ? মদনমোহন, মতি হতে 


অপেক্ষারুত ছোট । দর্শনান্তে আমণ। মিঠা প্রসাদ পাইলাম । 
ক 


শ্রীমদনমোহন দেবের মান্দর | 


বমুন। তটে ঘুত্তিকাৰ স্তূপেব উপর মদনমোহনেল পুলা হন মন্দিসেদ 
তগ্ররাশি পড়িয়। রহিরাছে পেিতে গাইলান। অগ্ঠাগ্ত বিথঙেপ গা 
মদনমোহন মৃন্তিও নৃতন একটি মন্দিবে স্থাপিত ইইয়াছে। হঠ জুন ৪ 
স্থগঠিত মন্দির ১৮২১ খষ্টান্দে বলা? বন নামক ভনৈর বাঙ্গালি কারস্ত 
ভক্ত কর্তৃক নির্শিত ভইয়াছিল) মদনমোহনগিন পুর্লা মন্দিরশি সঙগঙ্গে 
একটা জনপ্রবাদ আছে। বানদাপ নানক কোন বণিক নৌকাযোগে 
ঝাণিজ্যার্থে এই স্থানের নিকট দিধা নাইতেছিলেন, সন স্টাহার নৌকা 
চড়ার আটকাইয়া ম্বা়। তিনি কোন ঘতেই নৌকা মুক্ত করিতে না 
পারিয়া, মদনমোহনের স্থাপর্িতা ও পক স্বর: দ্নাতন গোস্বামীর 
চরণোপরি প্রণিপাত পূর্বক নিজ বিপদেন কা মবগত করাইলে বণিকের 
করুণ বিলাপে, গোস্বামী ঠাকুর দয়াপরবশ লইয়া বণিককে আশ্বাস দির! 


২২৮ বগদেশের তীর্থবিবরণ। 


নৌকায় গমনের অনুমতি করেন। বণিক প্রবর ঘাটে যাইয়া ভাসমান 
নৌকা দৃষ্টে মানস করিয়াছিলেন যে, তাহার সে বারের বাণিজ্য লব্ধ সমস্ত 
ধন দ্বারা মন্দির নিম্মীণ করিয়া দিবেন। প্রভুর কৃপায় বণিকের প্রভৃত 
লাভ হইয়াছিল, বণিক বিপুল অর্থ ব্যয়ে সেই পুরাতন মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছিলেন। মদনমোহনজি সনাতন গোস্বামীর স্থাপিত বিগ্রহ । 
'তিনি স্বগ্লাদি্ট হইয়া এই সুন্দর মুন্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সনাতন 
গোস্বামীর সমাধি এই «বাটাতে হইয়াছিল। শুনা যায়, এই দেবালয়েন 
আয় দশ সহম্র মুদ্রা। এই মন্দিরের অনতিদূরে শ্রীচৈতন্ত দেবে 
সমাধি মন্দির বর্তমান আছে। 


স্রীশ্যামস্তুন্দরজীর মন্দির। 


এই মন্দির শ্তামস্থন্দর গোস্বামী কর্তৃক নির্মিত। মন্দির মধাস্থিত 
নয়নানন্দদীয়ক নবজলধর শ্তামস্ুন্দর মু্তি পার্থ স্থিত সৌদামিনী রাধিকা 
দেবীর মুন্তি। এরূপ সর্ধাগর্জুন্দর দেবমুত্তি বড়ই বিরল। এ স্থানে 
দর্শনি ও ভেটের বীধাবীধি নিয়ম নাই । জন প্রতি এক আনা দিতে হয। 
গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনজীর বাঁটীতে বাধা ভেট না দিলে দর্শনই 
হয় না। পাগ্ডাদিগের অর্থ উপার্জনের এই একটি সুন্দর কৌশল । 


রাঁধারমণূজী বা রাধাবল্পভের বাটী। 


এই মন্দিরও বিগ্রহ দেবতা, জীব'গোস্বামী কর্তৃক স্থাপিত । এখানে 
পূর্বে শালগ্রাম শীলার অর্চনা হইত্ব। প্রবাদ আছে, কোন ধনাঢয 
সহারাঞ্জ কর্তৃক বৃন্দাবনের সমস্ত বিগ্রহ মন্দিরে অপর্ধযাপ্ত ধন রত প্রদত্ত 
হয়। এই মন্দিরের সেবাইত ময়াশয়ও আশার অতিরিক্ত ধন পাইয়া 
সনোছ্ঃখে বলিয়াছিলেন, সমস্ত বিগ্রহই নানাবিধ রত্ব অলঙ্কারাদিতে ভূষিত 
হইয়াছেন কিন্ত মত ইষ্টদেবতা হস্তপদশূত্য শিলামূত্ত। আমি যখন তীহাকে 


্ীবৃন্দীবন তীর্থ। ২২৯ 


মদ্কারাদতে সাজাইতে পারিলাম না তখন আনি এই ধননত্র দাবা কি 
করিব? তক্তবাঞ্াকল্পতরু ভগবান ভরি শিলামু্ি ঠইতে দিভুষ্ 
বুরলীধারী রাধারমণ মৃষ্তি পরিগ্রহ কবিলেন, ভক্ত সাধক নানাবিধ 
মলঙ্কারাদি দ্বারা মন সুখে বিগ্রহ দেবতাকে সজ্জিত কবিলেন। এই 
মন্দিরের পশ্চাদ্‌ ভাগেই শ্রীজীব গোস্বামী ও ৰূপ গোস্বামীর সমাধি 
বহিয়াছে। 


যুগলফিশোর দেবের মন্দির" 


কেশীঘাটের উপরই যুগলকিশোব দেবের মনিব গ্রাপিত।  এষ্ট 
মদ্দিরটা সপ্তদশ শতাবিতে ঠাকুব বায় দি ঠেব পাতা নোনকরণ কক 
নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটা অব জীণ হইয়া নানাবিধ বিঠঙ্গম- 
কুলের নিকেতন হইয়া পড়িবাছে। নাট মন্দবের খিলানে পুরাতণ 
স্থাপত্যের বহু নিদর্শন মাছে। গোবদ্ধন লীলাব নানাবিদ অশ্পষ্ট 
চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে । এখানে পৃঙখন বিশেন আডঙ্বব নাই ২১টী 
পয়সা দিলেই দর্শন ঘটে। 


আবঙ্কবিহারাজির মন্দির | 


মধ্যস্থিত সুন্দর মুরলীধর শ্রীরুষ্কমুণ্ডি, বাকে বিভাবী নামে খাঠ। এখানে 
্রীরাধার প্রতিমূর্তি নাই। এই মুষ্ঠি সোজা পারে নলভাবে উদয় পদে 
দণ্ডারমান। এখানে পূজারী বাঙ্গালী নভে । 


বিহারি সাহাজীর মন্দির । 


বৃন্দাবন মধ্যে এরূপ নয়নমনোমুগ্ধকর আধুনিক শ্ুন্দর দেবমন্দির 
আর নাই। নিম্্াতার স্যার এপ ভক্তও বিবল। ঘন্দিরটা সমন্তুই 
শ্বেত প্রস্তর মণ্ডিত, সেই সকল সুদৃপ্ত প্রস্তরের নানাবিধ মোনোহর 


র্‌ বেশের বিবরণ । 


কারকার্ধ্ে নির্ধাভার সুনির্ম্ল ভি হৃদয়ের স্বচ্ছ প্রতিবিদ্ব যেন 
: প্রতিফলিত হইতেছে। মন্দিরের বারান্দার দরজার সনগুখ হরিভক্রগণের 
পদরজ প্রাপ্তির আশায় তাহার একটা প্রতিদর্তি চিত্রিত রহিয়াছে 


ব্রহ্মচারী মন্দির । 


গোয়ালিয়র মহারাজের গুরু. রী কর্তৃক প্রতিঠিত। দেব 
মন্দিরটী এক প্রকার রাজজভবনের স্তায় পথিপার্খে অবস্থিত। সিহহদারে 
' সিপাই পাহারা, ভিতয়ে নাট মন্দিরে ঝাড়, ফানুস প্রভৃতি দীপাধারের 
মাঝে ব্রঙ্গচারীর তৈল চিত্র লট্‌্কান আছে। মন্দির মধ্যে ্্রীরাধা- 
' গোপাল, হংসগোপাল, নৃত্যগোপাল মূর্তি। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সথিগণ 
পরিবৃতা রাধারের ক্ৃত্িম বেশধারী নট কালকগণের মধুর কৃষ্ণলীলা 
অভিনয় হইয়া থাকে। 


লালাবাবুর মন্দির। 


করিকাতা পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা স্বর কী দি 
বাহাছুরেরর স্থাপিত দেবালয়ই, লালাবাবুর,ম্রি নামে প্রসিদ্ধ । বৃন্দাবনে 
এবপ' সুদ্দয় শৃঙ্খলাযুক্ত দীন হুঃখীর একমাত্র আশ্রয় আর নাই। ধনী 
গৃহের বিবাহাষ্টি উৎসবের ভোজনের ন্ঠায় এই মন্দিরে প্রতিদিন শত শত 
লোক ভোগ্নের শ্রসাদ ্লকাতরে পাইয়া থাকে। লালাবাবুর বৈরাগ্য 
সখ একটা প্রবাদ আছে--মহীরান্গে একদিন গালকীতে যাইহতেছেন, , 
. বেলা বসান প্রা, এমন সময় পথিপার্থে এক রজকগৃহে একটা বালিকা 
নিদ্রাগত পিতাকে সঙ্ধোধন করিয়া, বলিতেছে দ্বাবা উঠ, বেঙগা গেল” 
এই বাক্য কয়েকটা মহারাজের করণকুহরে প্রি হও মাত, তাহার 'মনে 
এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল, তিনি একমনে চিন্তা করিতে কক্সিতে 
বলিলেন হায়! সত্যইত বেলা গেল। সত্য; সত্যই আমার, ্বীবনরূগ 


 জবদ্দারন তীর ২৫১ 


ধা অবসান হইল। আমি মার৷ মোহে আছ হই সংসারেই আবন্ধ 
আছি। এই বলিয়! বৈরাগ্য প্রণোদিত হাই অতুল বিষয় সম্পত্তির 
লিঙ্গা পরিত্যাগে বুন্দাবনবামী হইলেন। তিনি ভগবানের সেবা ও 
নিরাশ্রয় দীনহীন কাঙ্গালীর আশ্রয়স্বরূপ সদাত্রত স্থাপন করিস ভারতে 
অক্ষয়কীন্তি স্থাপন করিয়াছেন । 


শেঠের মন্দির । 
বন্দাবন মধ্যে শেঠের মন্দির অতযাম্চরধয মহতী কীন্তি। শেঠপ্রবয় 
গোবিন্দ দান ও রাধারুষণ সংসারে বীতম্পৃহ হইয়া  মরজগতে অঙগতকীতি 
স্থাপন মানসে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই মনির কোটা মুদ্রা বায় করিয়া! নির্মাণ 
করত আপন গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। রেল ক্রেশন হইতে 
বৃন্দাবন সহরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে সেই উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড 
পুরী। সম্মুথের প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে অসংখ্য থর, ইহা ধর্দশালায়ণে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপর রাজধাটার স্টায় সিংহন্বার পার হইলেই 
দেবালয় ও প্রকাওড পুণ্পো্ঠান। মন্দির সম্মুখে সুসজ্জিত নাট মন্দির! 
তিতরে শ্রীরঙ্গজী, নরসিংহ মূর্তি ও ্রীরাম লক্ষণ প্রভৃতির করেকটা মত্ত 
নিতা পুজা হইয়া থাকে । দেব মনিরের সন্ুথস্থ প্রাঙ্গণ ভূমিতে শেঠের 
অন্ভৃত কীন্তি “সোনার তালগাছ” কয়েকটা লৌহ রজ্জুর আকর্ষণে গাছে 
দেহ রক্ষা হইয়াছে। বৃক্ষের কোন পতজাদি নাই একটা শস্তাকার মাঝ । 
কথিত আছে দ্রাদশ মণ নুবর্ণ দ্বারায় ইহার নির্ঘাণ কার্ধা শেষ হুইয়াছিল। 
গোপেশ্বর মহাদেব মন্দির 

_ ৰাংশিবটের দক্ষিণেই গোপেশ্বর মহাদেব মন্দির। বৃদ্াবনে সহ" 
সহ বিছুমুত্ধি মধ্যে এই একটা মাত্র শিবলিঙ্গ বিরাদসান। ভত্রমতে 
বৃ্সাবন মহাপীঠ। এখানে মতী দেবীর কেশজাল পতিত হইয়াছিগ-.. 


ধরলাম উদ এবং জৈতে অহাজেবের সাম তুতেশব। কিন্ত হে 


২৩২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


ভূতেশ নাম স্থলে গোপেশ্বর হইল তাহা জানা যায় না। পাগডারা বলিষব 
থাকেন মহারাসলীলার সময় মহাদেব গোপী 'বেশে লীলা দেখিয়াছিলেন 
তজ্জন্ত গোপেশ্বর হইয়াছেন । এখানে কালী দেবীর মন্দির আছে কিন্ত 
দেবীর নাম উমা নহে। যোগ্মাযা, বলিয়া থাকে এবং এই যোগমায়া 
রাধাকৃষ্ণের মিলনের ঘটকালী করিয়াছিলেন এবপ প্রবাদ । 

বৃন্দাবনে আপিয়া যমুনায় ন্লান, তর্পণ ও পার্বণাদি করিতে হ্য়। দেব 
দর্শন ও বন ভ্রমণই এস্থানের প্রধান কার্য্য। পূর্বের বন সকল আর 
নাই। সমস্তই সহরময়, তবে দূরে দূরে ঘে সকল বন আছে, তাহা ঝুলন 
পৃণিমার সময় ভিন্ন অগ্ত সময়ে দেখিবার তত স্থবিধা হয় না। তৎকালে 
মহারাজার আগমানে বনভূমিসকল পরিষ্কার ও রাস্তাদি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । পাও্াদিগ্র রক্ষিত কুপ্তবন, নিধুবন, নিকুঞ্জবন, বেলৰন প্রভৃতি 
কয়েকটি বন সহর মধ্যেই আছে কিন্তু তাহাত্তে বনের কোন শোভা 
ৃষ্ট হয় না। কতকশুলি বানরে সর্বদা কিচমিচ করিয়া থাকে। পাগ্ডারা 
এ সব দেখাইয়াই যাত্রী হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। এতনভিন্ন 
বংশী বট, বমুনা পুলীন, কালীয় আবর্ত, বন্ত্হরণ ঘাট, দীর সমীর ঘাট, 
গোবিন্দ ঘাট, কেশী ঘাট, প্রস্থঁতি বৈষ্ণব কবিগণের গ্রন্থ লিখিত বহু 
দর্শনীয় স্থান আছে। 


গোকুল। 


মথুরা হইতে গোঁকুল ৩ মাইল ব্যবধান, বমুনাৰ অপব পাব । বর 
মানে যে গোকুলনগরী দৃষ্ট হয়, পুবাতন গোকুল তথা হইতে আরও আট 
মাইল ব্যবধান! মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ী কিন্বা একায় খাওয়া যায়, 
যমুনার উপর ত্রণীমালা সংযোগে যে বুহৎ বেল-সেতু আছে, তাহার 
উপর দ্িরা বাইতে হয়। ঘমুনাতট হইতে £গোবুল নগবীব হন্মারাজি। 
একটা স্থুদীর্ঘ ছূর্গবত প্রতীয়মান হয়। এখানে পুবাতন প্রাসাদাদিৰ যাই 
কিছু চিহ ও ভগ্রস্তপ আছে, তাহা মোসলমান বাজহেব শেষকালের 
বলিয়া অন্ুমাম হয়। গোকুল নগৰ ও প্রাসাদ ইত্যাদি সমস্থ আধুনিক | 
ছু্দান্ত কংসরাজার সময়ে মথুবাব সন্গিকট গোকুল নগনে নন্দভবনে 
শরীরুষ্ণকে গোপনে রাখা সম্ভবপর নহে; বিশেষতঃ গ্রক্কত নন্দতবন 
নামক একটা স্থান দূরে প্রদণিত হইয়া থাকে! মগুরার গ্ঠা্ গোকুলেও 
পুতরাকুণ্ড ও বহু দেবমন্দিব আছে। নন্দ, ঘশোদা, শ্রীরুলঃ, বলরাম 
প্রভৃতি দেবমুন্তি, এবং দধিমগ্থনদ ও পাবিণী বশোদা মাড়মুন্তি, পৃতনা বধ 
ও শ্রীকৃষ্ণের দোলা দেখাইয়া যাত্রিগণ হইতে একটা 'একটী পয়স। 
আদায় করিয়া থাকে। এতদভিন্ন প্রদর্শনকাবী পাণ্ডা চাবি আনা হইতে 
একটাকা' পর্য্যন্ত লইয়া থাকে । 


গিরি গোবর্ন। 


গিরিগোবদ্ধন ভরতপুর রাজধানীর নিকটবর্তী । এখানে ভরতপুর 
রা্জন্তবর্শের সমাধি ক্ষেত্র বা শ্মশান ভূমি। ছুইটি পুকরিণীর তটে সুন্দর 
স্থন্দর ছোট ছোট প্রস্তরনি্মিতি অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বলদেব 
সিং নির্শিত শ্বেত মন্ত্রের কারুকার্ধ্যখচিত বিচিত্র মন্দিরটা বিশেষ দ্রষ্টব্য! 

পুরাণে বর্ণিত আছে, নন্দরাজ প্রভৃতি ইন্্রপুজা করিতেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সময় এইরূপ পৌন্তলিকতা রহিত করিবার 
বাসনায় ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া অনাদি ব্রহ্মের পূজা প্রচলন জন্য প্রকৃতির 
স্থমহান লীলাক্ষে্র বুন্দাবনের সন্নিকট গিরিগোবদ্ধনে পোপবুন্দ সত 
মিলিত হইয়া! সেই অনিন্ত্যশক্তি জ্যোতিম্ময়ের পূজা অর্চচনা করিয়া 
স্তপাকারে অন্ন পানীয়াদি দীনছূঃথীকে বিতরণ করিরাছিলেন। বৈষ্ণব 
কবিগণ ইহীকেই গিরিগোবদ্ধনের পুজা ভাবিয়া ইন্দ্রের মে বিরোধ স্থা্ি 
করিয়া জুন্দর কবিব্বপুর্ণ অলৌকিক, আখ্যায্নিকা রচন। করিয়াছেন। 

সমাধি মন্দিরের একপার্খে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। 
তাহাঁকে কানাই বলাই মন্দির নামে পরিচয় দিয়। থাকে । গোবদ্ধনের 
সর্কবোচ্চস্থানে মানস গঙ্গা নামে একটা সরোবর আছে। তাহাই পাণ্ডা- 
দিগের করতলগত তীর্থ স্কান। তীর্ঘযানত্রীরা এখানে স্নান তর্পণ করিয়া 
থাকেন। মানস গঙ্গার পারে গোবদ্ধনদেবের মন্দির। এই পর্বতের 
উপরেই গোবিন্দজিউর মন্দির ও মৃত্তি। সেই মুঁন্ত মহ্থারাজ 
মানসিহ বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আবার আওরেঙ্গজেবের 
দৌরায্মে তথা হইতে মহারাজ জয়সিংহ রাজধানী জয়পুবে আনিয়া স্থাপিত 
করিয়াছিলেন এই গোবদ্ধনের উপলক্ষে অন্নকুট উৎসব হইয়া থাকে । 
বাক্রিগণ এখানে প্রনাদ পাইয়া থাকেন । প্রসাদ মধ্যে পায়পান্রই প্রসিদ্ধ । 


জয়পুরে গোবিন্দজী। 


“সর্ববধন্মীন পরিত্যজ্য মামেক- শবণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্পাপেভ্যো মোক্ষয়ি়্ামি মা শুচঃ ॥” 

বৃন্দাবনের প্রধান আদি দেবতা শ্রীগোবিন্দজী ডয়পুবে আছেন। 
তন্র্শনাভিলাষে আমরা জরপুন গিয়াছিলাম। মথুবা ৯ ওযপুর ১০৭ 
মাইল, ভাড়া ২৪০ ; কলিকাত। হইতে ৯৪২ মাহূল, ভাড়া ১৬৪৬৯ পাস! 
আমরা পুষ্চর তীর্থ দর্শন কবিবা আজিব ইত গল়বপুব আ.সয়াছিলাম। 
আজমির হইতে জরপুর ৪৪ মাহল, 'াডা1%০ আনা; যাহাণ। দিল্লী 
হইতে আসিবেন তাহারা আজমিবের পথে এব যাহারা এলাহাবাদ 
হইতে ভাটরস হইয়া বাইবেন, তাহার্দেন অথুবার পথে যাওয়াই সুবিদ 
জনক। রেল ষ্টেশন সহবের বাহিবে প্রান ছুই মাইল দরে অবস্থিত। 
ট্টেশনেব নিকট একটি ছোট বাজার, দদশালা ৪ সাই আছে, 
নিকটেই ভূত পূর্ব মন্ত্রী কান্থিচন্ রগোরাধাহের পাঢা। £ ররেজ বেসিডেপ্ট 
সাহেবের আবাসটী বড়ই সুনল | 

ভারতবর্ষ মধ্যে জবপুব একাটি আদশ নহব। 'এমত আংনন্দানুন্ধ? 
অনরাবতীুল্য নগবী ভাবতে অতি বিসল। চঠপ্সিকে বগবাপ্ছি ও 
উন্নত পর্বতসমূত, শিখনে শিখবে ছর্গশেণা, ইভান সুদৃষ্ত প্রশস্ত 
রাজবর্মগুলি নি সুশঙ্খলে নিশ্দিত হইয়াছে বে, হাহার তুলনা নাহ । 
সহরের মর্ধে সড়ক গুলি শত *ফিট প্রশন্ত, ঘট পাবে ধবল ৪ লোহিত, 
বাগরঞ্সিত শিলালপ্কৃত দৌবাবলী হেন চিএ পটেল ায় ঘর জগতে বর্গ 
প্রভা বিস্তার করিরাছে। 

জয়পুরে প্রজার কোন স্বত্ব নাই; ভাহাব ঘরবাটা প্রস্তুতের কিং 
অনুমতি পাইনা থাকে; সমস্ত সহরই মহারাছার নি ব্যয়ে প্রস্থ 
হইয়াছে। সরকারী কার্ধ্য ভিন্ন অন্য সমস্ত ভাড়াতে বিলি আছে, 


২৩৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


রাজের আয়ের চতুর্থাংশই ইহাতে উৎপন্ন হয়। সড়কের উভয় পার্খের 
হমম্যাবলী একই রঙ্গের একই গঠনের দ্বিতল ত্রিতল চৌতল হিসাবে গঠিত, 
বিভিন্ন বিভিন্ন সড়কে বিভিন্ন প্রণালীতে মনোমুগ্ধকর সৌধাঁবলি নির্মিত 
ইইয়াছে। হাট, বাজার, মন্দির, তোরণ, চত্বর সমুদর়ই থেন চিত্রের স্থায় 
নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোহর ভাবে বিরাজিত। সহরের চতু্দিক উচ্চ 
প্রাচীরে, ছূর্গের হ্ঠায় পরিবেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে ' প্রবেশের জন্য বিরাট 
তোরণ দ্বার। নগরের *চতুদ্দিকে সাতটা তোরণ দ্বার আছে। প্রত্যেক 
দ্বার বহু শক্ত্রধারী সিপাহী কর্তৃক সুরক্ষিত। প্রাচীরের উপরে তোপ 
পোতা আছে, এবং দ্বারপার্খেই ছাররক্ষক সিপাহীদিগের থাকিবাঁর 
স্থান। প্রাচীর বেষ্টিত সহরটী ছুই মাইল দীর্ঘ। বাহিরে চতুদ্দিকেই 
কলিকাতাঁর সোবার্ধের স্যার বসতি। তৎপর উচ্চ পর্বত শিখবে 
চতুদ্দিকেই ছূর্গ বা সুরক্ষিত কেল্লা সমৃহ। মহারাজার আয় কোটা মুদ্রার 
উপরে, লোকসংখ্যা দেড় লক্ষে উদ্ধে। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ 
প্রশৃতি সৈশ্তসংখ্যা পঞ্চবিংশতি সহত্র। জয়পুর একটা বাণিজ্যপ্রধান 
স্থান, রা'জপুতনা, দিল্লী ও আগরা হইতে বহু জিনিষ আমদানি রপ্তানি 
হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রস্তরের সুম্ম কারুকাধ্যের জন্য এই স্থান 
প্রসিদ্ধ এই রাঙ্যে শ্বেত মন্ত্রের খনি ও পর্বতিগমূহ চতু্িকে কিকষপ্ত। 
ভারতের নানা স্থানে শ্বেত পাথরের নানাবিধ বাসন, পুতুল দেবমৃত্তি ও 
অট্রালিকাদির কার্যো'শ্বেত পাথর এখান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। 
প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের শাসন প্রণালী কিরূপ সরল ও সহজ ভাবে 
নিপপন্ন হইত তাহার আদর্শ জয়পুর মহারাজের বিচারাসনে ৃষ্ট হয়। একটা 
স্বপ্রশস্ত আঙ্গিনার চতুদ্দিকে মহারাজার আফিসাদি স্বাপিত। শাসন 
কাধ্য জশৃঙ্খলরূপে সম্পাদনার্থ আইন, আদালত, রাজস্ব সৈনিক প্রভৃতি 
চারিটা ব্ভাগ আছে এবং তাহা স্থবিজ্ঞ সচিবগণের কর্তৃত্বে পরিচালিত 
ইয়। মহারাজ স্বয়ং নিজ রাজোর হত্বাকর্তা। বিচারাদালতগুলিতে 


জয়পুর । ২৩৭ 


কোন হট্টগোল নাই , বিচাবপতি ফবাসেব উপৰ বসিয়। বিচার কাঁধা 
নিষ্পন্ন কবেন। এখানে ষ্টাম্প আছে। টাকসাল মাছে। স্বর্ণ বৌপা ও 
তাঅ মুদ্রাদি রাজোব সর্ধত্র প্রচলিত। মহাবাহ্াৰ হিন্দু ধম্মের প্রতি 
বিশেষ আস্থা। ন্ঠায়পরায়ণতী প্রজাবাংসলা ও বিচাবপন্ধতি দৃষ্টে 
পুরাণ বর্ধিত আর্ধ্যরাজগণেব কথা শ্মবণ ভয়। খামে প্রধান মর 
বাঙ্গালী । রাজবাটার ঠিক মধ্যস্থলে চন্দ্রমল নামে মহাবাজা বাহী- 
ছুরের স্ুৃশ্ত রাজ ভবন। এই প্রাসাদটা উনের স্থাপতাস্সাবে নানাবিধ 
বিলাতী উপকরণে স্থুসজ্জিত। প্রাসাদের সংলগ্ উ্নব দিকে অতি বিস্তৃত 
মনোহর পুশ্পোগ্ভান। শ্রেণীবদ্ধ নানাবিধ তরুনিচয় প্রশ্টিত কুশমভাবে 
অবনত । জলপ্রণালী, ফোয়ারা, লত্রকুঞ্জ, সবুজ, স্বন্দন, করিম ও 
অক্কত্রিম শোভায় দর্শকে মন মুগ্ধ করিয়া থাকে । এই উদ্যানে মযু 
ময়ূরী ও নানাবিধ পক্ষিগণ অকুতোভামে ইতস্তত: বেড়াইতেছে। 
দেখিতে বড়ই সুন্দৰ । এই উদ্ভাতনব প্রান্তে স্ুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দজীন 
বাটি। মহারাজার প্রাসাদ হইতে একটা সবল প্রশপ্ত সন্দর সড়ক 
গোবিনদজীর মন্দিব পর্যান্ত বিভ্ুত। গ্রোবিন্দস্ঠীৰ মশ্মুগেব দবগ। খুলিলেই 
রাজপ্রাসাদ হইতে মূর্তি দু হয়। ইনি বৃন্দাবনের পুরা তন আদিমুর্ডি 
গোবিন্দজীর বাটা প্রকাণ্ড। উহার দেবোত্তর সম্পন্ভির আম তিন লক্ষ 
টাকারও উর্ধে । পুর্বদিকের সিংতদান পথে প্রবেশ কবিতে হয় দ্বারে 
দিপাই পাহারা আছে। পার্খেই দেবত্ি দেওয়ানথান।  এগানে 
বহুত কর্মচারী আছে। হস্ত, ঘোউক, রখ, গাড়ী ইত্যাদি সাস্ত্া 
জোর যাবতীয় চিহ্ুই গোবিন্দ্ীর পৃথক ভাবে রর্দমান আছে। এক" 


তালার গুপ্রশস্ত *কঙ্ষ মধ্যে শ্রীগোবিন্দমুর্ধি দো পার দরুণ 'ভাঁবে 
পিং দণ্ডায়মান | হাতে মোহন উচ্চ করিয়া ধরিয়া 


আছেন। এই মৃষ্ঠিই যোড়শ শতান্দিতে মহারাক্ষা মানসিংহ গোবদ্ধন 
পর্বত হইতে বৃন্দাবনে আনিয়া স্থাপন করিগ্লাছিলেন। বুশীবন 


২৩৮ জয়পুর । 


আাখ্যানে বে অত্যাশ্চার্্য গোবিন্দজীর মন্দিরের বিবরণ বণিত আছে 
তাহাতেই এই দেবের অধিষ্টান ছিল। হিন্দুদেবদ্েশী আরংজেব 
বাদনাহের -গোবিন্দজীকে মন্দির সহ ভগ্ন করিবার-_-আদেশ শ্রবণ করিয়া 
_জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ কৌশলে বাঙ্গালী পুরোহিতের 
সাহায্যে শ্রীগ্রোবিন্বজীকে আপন রাজধানীতে আনিরাছিলেন। বর্ত. 
নানেও দেই বাঙ্গালী পূজকের বংণধরগণই শ্রীগেবিন্দের পুজারী 
হইয়া সেবা করিতেছেন আমাদিগকে বথেষ্ট আদর করিয়া সম্মুথে 
বসাইলেন এবং পশ্চিমাঞ্চন্্রীয় যাত্রিগণ হইতে দর্শন জন্য অধিক সুবিধা 
করিয়া দিলেন। আমরা 1/* আন] হিসাবে ভোগের পয়স। দিয়া, বাসার 
ঠিকানা দিয়া আসিয়াছিলাম। , যথাসময়ে ভোগের প্রসাদ আমাদের 
বাসায় পনুছিয়াছিল। এখানে পুজা ও দর্শনের ভেট কিটেক্স নাই। 
দাণ্ধিগণ স্বেচ্ছায় দর্শনি দিয়া থাকেন | 

এখানে হাওয়া মহল, বাদল| মহদী, রাজপ্রাসাদ, শ্রীগোবিন্দজীর বাটা, 
হভারণ দ্বার, স্বশুলমিনার, চিড়িরাখানা, মিউজিরম, রামবাগ, ত্রিপুলাবা 
ফটক, মানমন্দির, দেওয়ানীআম, দেওয়ানী খাস, কাছারী বাটা ইত্যাদি 
প্রধান দর্শনীয় স্থান। এ সমস্ত মধ্যে বামবাগ দর্শন করিরা আমি বত 
আনন্দ ভোগ করিয়াছি তাহী বর্ণনাতীত। এত বড় সুন্দর পাক 
কলিকাতা, আগ্রা বা দিল্লীতে দেখি নাই। এই বাগান মধ্যে বে 
শ্বেত মনু নির্মিতি মিউজিরম আছে, তাঁহার সংলগ্ন একটী একতালা 
হল্সের উচ্চ দেওয়ালে জয়পুর রাজবংশেয় আদি হইতে বর্তমান মহারাজ 
পর্যন্ত রাজন্যবর্গের পূর্ণ অবয়বের অয়েল পেইন্টিং চিত্রগুলি একাদিক্রমে 
অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রস্তর নির্মিত উচ্চ দেওয়ালোপরি এমত সুন্দর চিত্রগুলি 
শিল্প নৈপুণ্যের পারাকা্ঠা প্রদর্শন করিতেছে এবং অতি প্রাচীন সময় 
হইতে যে ভারতে ভাস্করবিগ্কা প্রচলিত ছিল তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে । 





পু্কর তীর্ঘ। 
“পুঙ্ববং বঙ্গণঃ স্তানৎ তীখবাজেতি নায়া খাত, । 
তত্র ত্রিসন্ধ্যৎ দশকোটিতীর্থান্তায়াস্ি। রী 


তন্ত ফলম্‌ অশ্বমেধতুল্য বঙ্গলোকগমনঞ্চ |” 


রঙ 


হয়। জয়পুর তইতে আজমীব ৮৪ মাইল-_ ভাড়া ১৮০ আন! মান্ত্র। 
কলিকাতা হইতে আজমীব ১০২৬ মাইল :__ভাড়া ১৮৮ পাই। 
আমরা দিল্লী যাইবাৰ পথে আজমীপ ইসা জবপুবে 'আসিয়াছিলাম । 
স্থতরাং পুক্কব তীর্থ দর্শন আমাদের পুর্বে ঠইবাছিল। আমীন হইতে 
পুদ্ধর তীথ প্রার ৭ মাইল পথ বাবধুন। আজমীর না তইঘা পৃঙ্গবে 
বাইবার অন্য পথ নাই। নাছপুতনাত সধো আজমীর গ্রদিদ স্কান ও 
ব্িটাশ গবর্ণমেন্টেব রাজপুতনান ঠেউকোরটাৰ | এথানে দেখিবার 
অনেক জিনিষ আছে। হিন্দ ও নুললমান উভয় সম্প্রদামই আজনীলে 
তীর্থ দর্শন উপলক্ষে আমিনা থকেন। দেল ছেশনে প্রতিদিন অসখা 
ধাত্রীব সমাগম ভর । হিন্দু যাত্রিগণ পুন্ণতার্থ দরনার্থে মাদমীৰ পেশিনে 
অবতরণ করেন। ভারতের সমগ্র মপমান* সম্পদায় নৈ্টদ্দীন চিত্তির 
সমাধি দরগা দর্শনার্থে এখানে আদিঘা থাকেন হিন্দু মুসলমান উচয়েঠ 
এই দরগাকে ভক্তির সহিত দর্শন কবেন। হিন্ঠু পাগাদিগেন ম্যায় যার্নী 
সংগ্রহ করিবার দ্রন্ত দরগার বনু সগ্যক মদলমান নিযুক্ত আছে। 
তাহারা যাত্রী আসিলে তঁচোর তান্তে একটা পুষ্প দিয়া বরুণ করিয়। গাকে | 
পুষ্প দিবার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পুষ্প দিয়া প্রথমে বরণ করে সে 
ব্যতীত অন্ত কেহ তাহাকে দরগা দর্শন করাইতে পারে না। 


২৪০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


ষ্টেশনের পশ্চাৎদিকেই পুষ্করের শত শত পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহ জন্য 
উপস্থিত থাকে । সকল তীর্থেই পাগ্ডার একাধিপত্য। যখহাদের 
পূর্ব পুরুষ কি নিজেরা কখন আদেন নাই, তাহারা বিবেচনা 
পূর্বক একজনকে পাগ্ডা বুলিয়া স্বীকার করিলেই আপদ চুকিরা যায়। 
আমরা যে পাগ্ডাকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম তাহাকেই পা 
স্বীকার করিলাম । আজমীর খুব সমৃদ্ধিশীলী বড় সহর। এখানকার 
সরাইগুলি সর্বোৎকৃষ্ট ৭ অন্স্থানে এমত সুবিধাজনক সরাই কচিং 
পাওয়া যায়। আঙ্গমীরের প্রাচীন নাম ইন্দরকোট। চোহান 
বংশীয় রাজা অজয়পাঁল কর্তৃক খুষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে এই নগরী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান আজমীর সহর মোগল রাজত্ব সময়ে 
নির্শিত হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে ইহা যে প্রাচীন হিন্দু রাজন্তবর্গের 
কীন্তিকলাপসমূহে ভূষিত ছিল তাহার বহুচিহ্ন অগ্তাপি বর্তমান আছে। 
চৌহানবংশীয় পূ্থীরাজের প্রকাগু,ছুর্গ অগ্ঠাপি বর্তমান। হিন্দু দেব- 
মন্দির সকল ভগ্রাবস্থায় ইতস্ততঃ 'বিক্গিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মাড়ো- 
যারী এখানকার প্রধান বাসিন্দা; সহরটী অতি স্থন্দর ও পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে বৃক্ষলতাদি পরিশূন্ত অশ্রভেদী শৈলরাজি, মধ্যস্থলে' 
অসংখ্য ধবলকান্তি হত্ত্যরাঁজি, স্থুবৃহৎ কাননে যেন পুষ্পবৎ প্রস্ফুটিত 
হইয়া রহিয়াছে । অদৃবে পর্বতের ঢালু অঙ্কে ও সান্ুদেশে বাড়ী ঘরগুলি 
যেন স্তরে স্তরে ঝুলিয়। রহিয়াছে। দুব হইতে এই দৃষ্তটা দেখিতে বড়ই 
মনোহর। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সহি, ব্রিটাশ রাজ্যের কৃত্রিম শোভা 
সম্পদের সংমিশ্রণে, আজমীর পরম রমণীষ্ব আকার ধারণ করিয়াছে। 
আজমীরের দর্শনীয় মধ্যে আড়াই দিনকা ঝম্প্রা, মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগা, 
তাড়াগড়ছুর্ণ, মেও কলেজ, ঘণ্টাস্তস্ত, অনাপাগর ও ইউরোপীয় বণিক 
সম্প্রদায়ের দোকান, মিল ইত্যাদি। ফকীর শাহ মৈঙ্থদ্দিনচিস্তি সম্বন্ধে 
জানা যায় যে, তিনি পারশ্তদেশীয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন । আজ- 


পুস্কর তীর্থ। ২৪১ 


মীরেই এই নৈবশক্ষিদম্পনন ফকীরের সমাধি হয়। এই পবিত্র বর 
দর্শন উদ্দেপ্তে দুরদেশ হইতে বহুলোক আগমন কবিত। কণিত আছে, 
আকবর বাদশাহ পুন্রাকাক্ষী হইয়! এই ফকীরের দরগায় শরণাপন্ন হন; 
এবং শপথ করেন যে, যদি তাহার সুসন্তান হয় তবে তিনি স্বয়ং পাত্রে 
দরগায় আপিয়। সিন্নি দিবেন । দৈবানুগ্রহে বাদসাহজাদা «সেলিমের জন্ম 
হইলে, আকবর সাহ পদব্রজে, প্রায় দেড়শত মাইল দূরবর্তী আজমীর 
সহরে, ফকীর সাহেবের দরগায় উপস্থিত হইয়াছিঙ্গেন। এই দরগা মধো 
আকবর সাহ ও সাজাহাঁন বাদশার স্ুবম্য !ইটা শ্বেত প্রস্তর নিশি 
মস্জিদ আছে। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাছুবের বত অর্থ বায়ে নিশ্মিত 
নানাবিধ ঝাড় লগ্ন পরিশোভিত, স্ুপ্রশস্থ একটা অট্টালিক! আঙ্গিনায় 
দক্ষিণপার্থখে অবস্থিত আছে। ইহার নিকটে ছইটা প্রকাণ্ড চুলার উপরে 
ছুইটী লৌহ্‌পাত্র আছে। প্রতিদিন ইহাতে ৬* মণ চাউল রন্ধন করিয়া দীন 
ছুঃখী ও দরগার মুপলমান বাত্রীদিগেব, আহার দেওয়। হইত পুর্ধোক্ 
আঙ্গিনার পরে অন্ত একটা আঙ্গিনাব পাশে ই কীর পাহেবের সমাপি 
মন্দির অতুল ধনরত্ব ব্যে প্রস্তুত হইয়াছে । কবরে চতুঙ্গিকে রৌপ্য 
নির্মিত রেলিং, উপরে জরীর স্থক্ম কাজ কৰা চস্দ্রাতপ, কপাটসুলি 
সমস্তই রৌপ্য নির্মিত, এতটিন্ন বহমূল্যের পাথর ও স্বর্াদি নির্শিত নানা" 
বিধ' দ্রধ্যাদিতে মন্দিরের এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্য নিকাশ করিতেছে । 
শুনা যায় আঁফুগানিস্থানের আমীর বাহাদুর৪ এই দাগ দর্শন করিতে 
আসিয়ীছিলেন। 

আজমীরের বর্ণনা করিতে করিতে পুষ্ধর তীর্থের কথা তুলির 
গিয়াছিলাম। আ'মর| নির্বাচিত পাগালঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ী 
করিয়৷ আজমীরের পশ্চিমদিকস্থ আগ্রাগেট হইতে বাহির হইয়া পুষ্করের 
পথে ধাবিত হুইলাম। আজমীর সহরের পশ্চিম দিকেই অনাসাগর নামে 
এক স্ুবৃহৎ হ্দ। তাহার পূর্বপারে ইংরেজ কর্মচারিগণের সথমনোহ্‌র 

১৬ 


২৪২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


অট্রালিকাসমূহ নানাবিধ বৃক্ষাবলীর মধ্যে শোভা! বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। 
স্বচ্ছদলিল। অনাঁসাগরের পশ্চিমদিকেই অভ্রভেদী গিরিশ্রেণী, পর্বতের 
নিয়ে স্বভাবন্ুন্দর অনাসাগরের সৌন্দর্য্যরাশি যেন আরও বিকীর্ণ হইয়া 
রহিয়াছে । দক্ষিণদিকস্থ পর্বত উপত্যকাভূমে নানাবিধ বৃক্ষসমন্থিত 
ছোট ছোট গ্রামণ্ডলি যেন পর্বত গাত্রে মিলিয়া রহিয়াছে এমত বোধ 
হইল। আমাদের গাড়ী অনাসাগরের পার দিয়া একটা উচ্চ পর্বতের 
সান্থদেশে আদিক়াছিল। পর্বতের গাত্রভেদ করিয়া শিখরে শিখরে ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া একটা স্পরশস্ত রাস্তা পুফরের দিকে গিরাছে। আমরা কখন হাঁটিয়া 
কখন গাড়ীতে বসিয়া পর্ধত পার হইলাম। এখানকার দৃশ্ত বড়ই 
মনোহর । যাহারা দাঞ্জিলিং রেলে ভ্রমন করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে 
পারিবেন । রাস্তাটা কখন পৰ্ধতের পার্খ দিয়া, কখন পর্ববতের বক্ষ ভেদ 
করিয়া বিচিত্র কৌশলে উভয়পার্খের স্ত.পাকার পাথরগুলি কাটিয়া! বাহিব 
করা হইয়াছে। আমাদের গাড়ী কখনও ভিতরে ঢুকিয়া অদৃষ্ঠ হইল, 
কখনও বাহির হইয়া পর্ঝতগাত্রে যেন চিত্রিত হইল | 

আমাদের অগ্রগামী গাড়ীসকল পর্বতের একটা মোড় পার হ্ইয় 
আমাদের মাথায় উপর দিয়া যাইতে লাগিল। আঁবার পরক্ষণেই 
অৃগ্ত হইল। যেন পর্বতমধ্যে দানব সঙ্গে লুকোচুরি, খেলিতে 
লাগিল। রাস্তাগুলি ঢালু, উপরে উঠিবার সময় আমরা গাড়ীতে ছিলাম। 
কিন্তু নিয্নদিকে নামিবার সময় ভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া হাটিয়াই গেলাম। 
এই পর্কতটা ছুই মাইলেরও অধিক হইবে পর্বত পার হইয়া দই মাইল 
পবেই আমরা পু্ধরতীর্থে উপনীত হইলাম। পুষ্করতীর্থ একটা হুদ, চতু- 
দিকের পরিধি প্রায় ছুই মাইল। তিনদিকেই পর্বত। সম্মুখের পর্বত বড়ই 
উচ্চ। পর্বত হইতে বৃষ্টিবারি পতিত হইয়া এই পুষ্বরে জমা হয়। একেই 
পু্কর স্বাভাবিক গভীর তাহাতে আবার পর্বতের বারিপাতে ইহার জল বড় 
হাস হয় না। অল্প কতকটুকু স্থান ভিন্ন প্রায় চারিদিকেই পাষাণ নির্মিত 


পুক্কর তীর্থ । ২৪৩ 


মোপানাবলী ও তৎসংলগ্ন স্বাধীন নৃপতিবুন্দ ও ধ্িগণেব অট্টালিকাসমু, 
পুফর আদি ত্রদ্মতীর্থ) ইহাকে তীর্বরাজ কহে। মভাভারতে তীর্থ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, ধিনি পুষ্কর্তীথে আসিয়া শ্বান করিবার বাসন! 
করেন তাহারও পাপ দূর হয়। এখানে স্নান ও তপপের ফল অনীম। 
পুক্করের প্রাকৃতিক শোভা আমার নিকট বড়ই সুন্দৰ বোধ হইল। 
উদ্ধে অনন্ত নীল আকাশ সম্মুখে যতদূর চক্ষু যায় কেবল পববঠশিণরট 
দৃ্ট হয়; যেন গগনের সহিত মিলিয়া ইভাই মবন্রগেল সীমা নিদ্ধারণ 
করিয়াছে । নিষ্নদিকে নির্মলসলিলা অগাধ বারিপুণ সুবিস্তীণ সরোবরটা 
চহুর্দিকের অট্টরালিকাসমূহ বেন বক্ষে ধারণ রি রহিয়াছে । এবং 
তাহার স্বচ্ছ সলিলে অসংখ্য পর্বতচুড়ান নীল ছারা পঠিত হইয়া 
নরোবরটা স্বয়ংই ঘেন নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহার বক্ষগ্ লোপানোপবি 
বসিয়া চতুর্দিকের নৈসগিক সৌন্দরধ্যরাশি একাগ্র মনে শ্াবনা করিলে 
সেই অনৃষ্ঠহত্ত নির্মাতার প্রতি মনের বে ভাব হন ভাহা ব্ণনাহাত, যিনি 
উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বুঝিবাছেন। ফলত তাথনকল মনো 
পুর ও হরিদারই প্রাকৃতিক দৌন্দধ্যে 'পরিপর্ণ। পুর হীর্থে রান, 
তর্পন ও পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হর । এখানে পারার প্যবহাণ মন্দ 
নহে। আমরা যাহা দিলাম তাভাতেই মহাবীর পা অঙাশর সঙ্ঠ্ট 
হইলেন। এবং আমাদিগকে সুফল দিবাব পূর্কো নিজবাটাে নিয়] 
প্রসাদ দিয়াছিলেন; পুষ্কর মধ্যে অসথ্য মহগ্ত আছে। , ঘাটে নধ্যে 
বুট ভাজা, ফেলাইরা দিলে একেবারে শত * ত মস্ত লাফাইয়া উঠে। 
দেখিতে আমোদ লাগে, কিন্ত দুঃখের নিবন চ্ভাব দব্যে বহর কুষ্তীর বাস 
করে। পুষ্করের তটে দাড়াইলেই চতুদ্দিকে কুস্তীর সকল পিয়া বেড়াইতেছে 
দেখা যায়। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। সাবিত্রী মন্দির অতি 
উচ্চপর্বত শিখরোপরি স্থাপিত, তাহা দর্শনকরা মায়াসনাধ্য। বরঙ্গার বক্তভূমি 
বলিয়! ব্হ্জার মন্দিরেই এস্থানে দর্বপ্রধান। একটা উচ্চবেদীর উপর 


২৪৪ বঙগদেশের তীর্থবিবরণ। 


প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির। সিড়ি দিয়া সনুখস্থ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইতে 
হয়। ফটকের উপর বহুতর হুংসের প্রতিমূত্তি আছে। মন্দির মধ্যে 
চতুণ্ুথ প্রজাপতি উচ্চাসনে উপবিষ্ট। ছুই পার্থে আরও কয়েকটি 
দেবমৃন্তি আছে। ফটকের সম্মুখে ঢুইটা শ্বেত প্রস্তর নিল্সিত হস্তী আছে। 
এতৎভিন্ন' বিষণ মন্দির ও শিবমন্দির আছে। বিঞুমন্দিরে বিষ বরাহ 
অবতারের মু্তি। মহাদেবের মন্দিরটির মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। সিঁড়ি 
দির] প্রদীপের সাহাধ নামিতে হয়। পুষ্কর তীর্থের দেবমন্দিরগুলি 
উচ্চ পর্বতশিখরে স্থাপিত। ইহার নিশ্শীনকৌশল প্রশংসনীয় 
এখানে একটা বিশেষত্ব এই যে,--দেবমুত্তিগুলি প্রায়ই বৈদিক যুগে 
প্রথমাবস্থার। পু্কর তীর্থে পাগাগণ ভিন্ন অন্ন লৌকের বাস অধিক 
নহে। এখানে খাগ্চ সামগ্রী তত সুবিধাজনক নহে । বিশেবতঃ 
বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা, জিনিষ ও দোকানের সংখ্যা কম, 
রাস্তা ঘাটগুলি অপরিষ্কার ধুলি পরিপূরিত। বাড়ীগুলিও পুবাতন। 
এখানে দ্বাদশ বৎসর অন্তরে কুস্ত মেল! হয়। 


কুরুক্ষেত্র তীর্থ । 


“কুরুক্ষেত্রেচ গুল্ফঃ 
স্থান্থ নামী চ সাবিত্রী অশ্বনাণস্ত্র ভৈরবঃ 1" 


আমরা হরিদ্বার হইতে “ধর্দক্ষের কুরুক্ষেত্র" দর্শনাতিলামে সাহারণপুর 
ও আম্বালার পথে থানেশ্বর ষ্েসনে আসিযাছিলা। পপিমধো উল্লেখ 
যোগ্য রুড়কী সহর দেখিলাম ; রুড়কী সবে ভারতেব সিঠিল ইঞ্জিনিয়ারি* 
কলেজ আছে; এখানে দৈষ্ঠাবাম, মানমুশ্দিব, বোটানিকেল গার্ডেন, 
গঙ্গার কেনেল, ডিস্পেন্সেরী ইত্যাদি উল্লেখঘোগা । সাহারণপুৰ ভইতে 
ইহা ২২ মাইল মাত্র ব্যবধান। তৎপব আন্বালা টেসন। শআাঙ্গালা 
পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত নব, (সনটা বিস্্রীণ। এ্রথান হইতে 
ভারতের দ্বিতীয় রাজধানী পিমলা ৯৪ মাহল। চতুদ্দশ শঠাক্ীতে এ 
সহর প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্বা নায়ী প্রতিষ্ঠিত! দেবী হইতে আগাল। হউয়াছে । 
এই নগর ছুইভাগে বিভক্ত; কেন্টনমেন্ট 9 লিট। সৈন্তনিবাস বা 
ছাউনিকে কেন্টনমেন্ট কহে। সিটিতে বিচানালর প্রন্ততি অবপ্থিত। 
আঘ্ধালার একদিকে বৈদিক সমরের পৃতপপিলা সবস্বহী ও মন্দিকে 
দুশদ্বতী প্রৰাহিতু! । মাধ্যগণ ভাবতে আসিয়া”এই চট নদীর অধ্যবর্কা 
প্রদেশে উপনিবেশ স্াপন করিধাছিঙঠোন। এক সনযে এখনে মাধ্যাগণের 
সামগানে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইত। এই পঞ্চনদ প্রদেশ 
মার্য্যগণের অতীত * গৌরবকাতিনীভিথিত পুণাতম ভুলি ।  অস্থাপি 
সরম্বতীর পবিত্র সলিলে ন্রানার্থে বহুলোফের সমাগম প্রতি বংসর দেলা 
হইয়! থাকে। 

ইষ্ট ইপ্ডির়া রেল লাইনে থানেশ্বর নামক একটা ক্ষুদ্র ট্টেসন আছে, 
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ইহা দিল্লী হইতে ৯৭ মাইল, ভাড়া ১/০ এবং হাঁবড়। হইতে কুরুক্ষেত্র 
১০২০ মাইল, ভাড়া ১৮০৬ পাই ষ্টেসন হইতে সহর দেড়মাইল এবং তথা 
হইতে অদ্ধ মাইল ব্যবধানেই সমস্তপঞ্চক দ্ৈপায়ণ হুদ নামক কুরুক্েত্ 
তীর্থ। বর্তমানে কুরুক্ষেত্র পরধ্য্থ রেল লাইন হইয়াছে। 

থানেশ্বর বাস্থানীশ্বর সহর কুরুক্ষেত্রের তীর্থপতি স্থান্থদেবের নাম 
হইতে সৃষ্টি হইয়াছে কুরুক্ষেত্র মহাপীঠ। সতীদেবীর গুল্ফ এখানে 
পতিত হইয়াছিল; দেরী নাম সাবিত্রী, এবং ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। 
কুরুক্ষেত্র বৈদিকযুগের অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ। বেদের ব্রাহ্ষণভাগে 
এই তীর্থের নাম দৃষ্ট হয়। আধ্য উপনিবেশের আদিস্থান ; উত্তরে 
দৃশদ্বতী ও দক্ষিণে সরস্বতী; ইহার মধ্যবর্তী স্থানই ব্রঙ্গধি প্রদেশ বলিরা 
খ্যাত, বৈদিক দুশদ্বতীনদী,__বর্তমান ঘাগর| নদী। বেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে, সরশ্বতী তটে স্বয়ং ব্রহ্ধা বেদী স্থাপন করিয়া প্রথম যক্তানুষ্ঠানের 
প্রবর্তন করেন; তদবধি ইহা পুণ্যময ্রহ্মবেদী নামে আখ্যাত হইয়াছে। 

মহাভারতে বধিত আছে, কুরুরাজা এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বয়ং হাল চাষ 
করিয়া একটা মহত্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং কুরুরাজার 
নামানুসারে ইহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। আদিকালে বরহ্ধাদি দেবগণ, 
খষিগণ, সিদ্ধচারণ 'ও গন্ধবরগণ সর্বদা এই তীর্থের সেবা করিতেন। 
মহাভারত বর্ধিত ভারতযুদ্ধের লীলাভূমি এই কুকুক্ষেত্র। এই পুণ্য ক্ষেত্র 
হিমালয় হইতে কুমাবিকা, গান্ধার হইতে প্রাগজ্যোতিষ ( আসায় ) সমস্ত 
ভারতের বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় বংশীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ( অর্থাৎ ২৫ লক্ষ) 
সৈন্য অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের 
জন্ব ভারতকে নিবীর্যা ও পরাধীন করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের 
উদ্বোগ পর্বের, যুদস্থান নির্নারক পর্বাধ্যায় কুরুক্ষেত্রের পৃণ্যবস্তা এবং এই 
স্থানে মৃত্যু হইলে নিশ্চয় স্বর্গ প্রাপ্তির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া উভয় পক্ষে 
যুদ্ধের জন্য এই স্থানটি নির্ববাচন করা হইয়াহিল। ইহা সুবিস্তীর্ঘ সমতল 


কুরুক্ষেত্র তীর্থ। ২৪৭ 


প্রান্তর ভূমি, ৮৪ যোজন, পরিধিবিশিষ্ট। এই স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও 
লোহিত রাগ রঞ্জিত; পাগ্ডারা ইহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের শোণিতে লোহিত ব৫ 
হইয়াছে বলিয়! উল্লেখ করেন। এই প্রান্তর ভূমি বড়ই অঙুর্ধর, চতুঙ্চিকে 
জঙ্গল পরিপূর্ণ; এখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না. অগ্তাপি পরিতাক্ত 
ভাবেই রহিয়াছে, ক্চিৎ ছুই ঢারিটা পশুপালনোপযোগী বদি হইমাছে। 
কুরুক্ষেত্রের পরিধি মধ্যে বনুতর তীর্থ আছে, কেহ কেহ সংখা গণনা 
৩৬০ তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন । থানেশ্বরের (নিকট বগ্তাদধার, শব্ণছথার, 
সোমতীর্থ, দৈপায়ন, রামতীর্থ, রামস্ুদ, স্থানীশ্বব পঞ্চবটা প্রভৃতি প্রধান । 
দ্বৈপায়ন তীর্থকে কেহ কেহ দরীচি 'তী্থ ও বলিয়। থাকে। দর্দীচি মুনির 
অস্থিঘারা বজ্ঞ অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দেববা্ড ইন্জা বৃত্রান্থুরকে বধ করিযত 
ছিলেন। ষুনির নিকট অস্থি যাজ্রা করিলে মুনি পরোপকা বাথে আম্মা 
জীবন ত্য।গ করিয়াছিলেন। তীর্থ নকলের হধ্যে পাটা পুণ্যস্রদ ই৮ 
আছে; তন্মধ্যে দ্বৈপারন সমস্তপঞ্চক হই শ্রেষ্ট । 

পাঁড বংশের শেব রাজা ক্ষেমক নরপতির সমর পর্য্ত রঙের চ্ছ- 
বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পনবে কাগ্ঠকুক্জাধিপতির 
অধিকার ভুক্ত হয়। বৌদ্ধ যুগে গুপ্ত সন্রাটদিগের অর্দীনে স্ানেশ্বরে 
প্রভাকর বদ্ধন রাজত্ব করিতেন, তাহা সমুদ্র গুপেব লৌহান্তগ্ডের বর্ণনাতে 
প্রমানীকৃত হইয়াছে। প্রভাকর বন্ধনের পুত্র মহারচ্ হর্মবদ্ধন খু 
সাম্রাজ্যের অধটপততনের পর, অর্ধ, শতান্ধি পর্য্যন্ত দোর্দও প্রভাপে পরম 
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ হর্বন্ধন নামে থানেস্ববে রাজ করিরা- 
ছিলেন। এই হর্ষবর্ধনই রত্রাবলী নাটকের রচগ্সিহা। বানভট্ প্রতি 
মহা কবিগণ কর্তৃক পরিশোভিত তদীয় সভ। সরস্বতীর লীল! নিকেতন 
বলিয়া! তৎকালে কথিত হইত। বানভষ্ট রচিত শ্রীনর্য চরিতে এতৎ 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ আছে, মহারাজ হর্ষবন্ধন প্রদত্ত তান্র 
শান যাহা লক্ষৌ মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে, তৎপাঠেও এই সকল 
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বিবরণ অবগত হওয়া যায়। চীন, পরিব্রাজক হিউয়নথ, সঙ্গে, ভ্রমণ বৃত্ান্তে 
এই রাজার বিষয় উল্লেখ আঁছে। তিনি অস্থিপুর নামক এক গ্রামের 
উল্লেখ করিয়[ছিলেন, তাহাতে ভারত যুন্ধে হত সৈন্ঠাদির কঙ্কাল রাশি 
তইতে এ গ্রামের নামান্থুকরণ হইয়াছিল, এমত লিখিয়া গিয়াছেন। 

এই থানেশ্বরেই মোঁসলমান রাজত্বের হ্ত্রপাঁত হয়। থানেশ্বর সহরটা 
কুরুক্ষেত্্তীর্থান্তর্গত ভূমি। ইহা দীর্ঘকাল হইতে নগরীরূপে পরিণত 
হওয়ায়, কুরুক্ষেত্রের প্রাস্তরের স্ায় ভীষণ জঙ্গল নহো এই পুণ্য 
্ষব্রেই দিল্লীপতি পৃর্ীরা মহান্গদ সাহেবউদ্দিন ঘোরীয় যুদ্ধে পরাজিত 
ও স্বর্গগত হন এবং তৎসঙ্গে, ভারতের আর্য গৌরব ও রাজলক্্ী 
চিরকালের জন্য অন্তহিত হইয়াছে। কুকক্ষেত্র যুগে যুগেই মহাযুন্ক্ষত্র। 
মোৌসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বনুতীর্থ ও দেব মন্দিরাদি 
লুপ্ত হইয়াছে। পুষ্ধীরাজের পরাজয়ের পূর্বে গনী অধিপতি সুলতান 
মামুদ ভারত লুণ্ঠনে আগমন করিয়া কুরুক্ষেত্রের বু দেবদেবীর মন্দির 
ভগ্ন ও ধন রত্বাদি লুণ্ঠন করিয়া্রিলেন। তৎকালে চক্রন্থামী নামুক বিষ 
মৃততিরসুৃশ্ঠ মন্দির অসংখ্য ধনরত্রে পরিপূর্ণ ছিল, সুলতান মামুদ এ মন্দির 
ধূলিসাৎ করিয়া! অপরিসীম ধনরদ্বাদি লইয়া! যার্নী। হিন্দু দেবছেবী সম্রাট 
আরঙ্গজেব এই' তীর্থটা লোপ করিবার মানসে, কুরুক্ষেত্র প্রান্তর মধ্যবর্তী 
একটা হ্রদ মধ্যে যে চতুষ্কোণ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহার উত্তর 'ও 
দক্ষিণদিকে ছুইটা 'সেতু নির্মাণ করিয়া একটা ছূর্গ নিম্মাণ করতঃ একজন 
মৌসলমান সেনাপতির অধিনে কতকগুলি সৈন্ত রক্ষা ' করিয়াছিলেন 
এবং যাহাতে এই তীর্থে যাত্রী সমাগম না হয় তাহা সর্ধথা বারথ . 
করিয়াছিলেন। .. - 

ুরনস্বামী, বাদসাহের আদেশে তীর্ঘযাত্রীদিগকে তীর, বর্ষা ও বন্দুকের 
গুলির আঘাতে নিরীহ পণুর ন্ঠায় বধ করিতেন। এই ছুর্গের ভগ্মীবশেষ 
অস্তাপি বিগ্যমান রহিয়াছে, ইহাকে মোগলপাতা ছূর্গ কহে। পাগডাগণ 
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গল্প করিয়াছেন, একবার কোন উপলক্ষে বছলোকের সমাগম হয়; 
সেনাপতি যাত্রীদিগকে তীর্থস্থানে বাধা দিলে যাত্রিগণের সঙ্গে একটা যুদ্ধ 
সং্ঘটিত হয়, তাহাতে মোগল সৈন্য ধ্বংস হইয়া যায়। এখানে পাণ্ডার 
সংখ্যা পূর্ব ছুই সহশ্র ছিল, কিন্ত মহামারীতে নষ্ট হইয়া এখন ছয় শত 
ঘর আছে, এমত জানা যায়। এখানে জলের বড় অভাব, স্বাস্থ ভাল 
নহে। চতুদ্দিকে পাগ্ডাগণের পরিতাক্ত ই্কালয়গুলি মনে বিভীষিকা 
উৎপাদন করে। 

থানেশ্বর হইতে পুর্ব দক্ষিণ দিকে কুরুগ্গেখের অন্তর্গত সমস্তপঞ্চকতীথ 
নামক দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্ধ মাইল ব্যবধান। হদেন উত্তরদিকে বুৎ 
বৃহৎ অসংখ্য আতবৃক্ষলমূহ মর্কট কুলের আশ্রয় হইয়া ইাদে প্রাচীনন্ব 
ঘোষণা! করিতেছে। হ্দটী দৈর্ঘে অর্ধ'মাইল হইবে, প্রশস্ত বড় কম, 
ক্রমশঃই যেন চড়া পড়িরা ভরাট হইতেছে । উত্তন ও পশ্চিম পাড়ে সিড়ি 
বীধা কয়েকটা ঘাট আছে। ঘাটগুলি ঘনসন্নিবেশিত বৃহৎ নুহ প্ক্ষা- 
বলীর শাখা পল্লুবা দিদ্বাবা সমাচ্ছয়, এই রিমিত্ দিবসে প্রথরবৌদের সময়েও 
ূধ্যকিরণ "প্রবেশ করিতে না পারায় শীতল ও শাগিপ্রদ। প্রতোক 
ঘাটেই পোস্তা। বাধিয়! হ্রদে মধ্যে লইদা মাওয়া হইয়াছে, যারিগণ সকল 
পোস্তার উপর বগিয়া পার্ক শ্রাদ্ধাদি করিয়।৷ থাকেন। পি গুলি জলে 
নিক্ষেপ করা মাত্র শৈবালজাল আচ্ছাদিত তত বুহত কঙ্ছপগণ কর্তৃক 
ভক্ষিত হইয়া থাকে। হদেন ভটেই নানাধিনু দেবদেবীন মলির । উত্তর 
পাড়ে ভৈরব *অশ্বনাথ লিগের মন্দিব্ শ্রেষ্ট। পশ্চিন তটে নাবিরী নানী 
পীঠেশ্বরী দেকীব সুবৃভৎ অট্টালিকা, উপরে উচ্চ মঠ। আমলা 'এই প্রকাণ্ড 
বাড়ীর দ্বিতলে উঠিয়া পুজাবস্তে চতুদ্দিকে দৃষ্টি করিম প্রীতি অনুভব 
করিয়াছিলাম। এই সকল মন্দিবাদি আধুনিক বলিয়াই বোধ তইল। 
ইহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতার্বীতে নির্টিত, বোধ উর মোসলমান 
অত্যাচারে পূর্বকীন্তি সকলের ধ্বংস হইলে বিটিশ রাজন্বের প্রারস্তে মন্দির 
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ও ঘাট ইত্যাদি অধিকাংশই নির্মিত হইয়াছে । যাহাহউক ইহার 
প্রাচীনত্ের নিদর্শন বর্তমীন না থাকিলেও ইহাই সেই “ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র” 
তাহার আর কোনও সংশয় নাই। শাস্ত্রে বগিত আছে, দৈপায়ন দে স্নান 
দান ও পিগাদি ভক্তিপূর্বক অর্পণ করিলে সর্পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। 
এই দেবধি সেঁবিত পুণ্যস্থানের বায়ু বিক্ষিপ্ত খুলি কণাও দুস্কৃত কম্মীকেও 
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করিয়া থাকে । 

দৈপায়ণ হুদ ভিন্ন এখানে বহুতর তীর্থ আছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ 
কর! হইয়াছে । এসমস্ত দেখিবার সাধ্য নাই। অযুত কুপ, অগ্রিতীর্থ, 
অবান! সঙ্গম, ইন্ত্রবারি, কাম্যবন, কৌবের তীর্থ, কৌশলি সঙ্গম, দধীচি- 
তীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্ঘ, যযাতিভীর্থ, বিষুপন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিতে 
হয়। ক্ুর্ধ্য গ্রহণাঁদি বিশেষ বিশেব যোগ উপলক্ষে এখানে লক্ষ লক্ষ 
লোকের সমাগম হইয়া থাকে । থানেশ্বর সহরে ছুই তিনটা প্রধান প্রধান 
দেবালয় আছে। একটাতে বিরাট শিবমুণ্তি দেখিলাম । মন্দিরের সমুথস্থ 
পু্রিণীর চারিপাড়েই পড়ি বীধ। ঘাট; মন্দির মধ্যে অন্ধকার। প্রদীপের 
সাহাঁষ্য ভিন্ন দেবমুস্তি দর্শন হয় না, সর্বদাই প্রদীপ জলিতেছে। মহাদেবের 
মন্দিরের সম্মুথে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা লটকান আছে। আর একটা বৃহৎ 
দেবালয় থানেশ্বরের পশ্চিম দিকস্থ বৃহৎ সরোবরের তটে - প্রশস্ত দ্বিতল 
বাঁটী, নানাবিধ দেবদেবীর মুন্তিতে পরিপূর্ণ। মধ্যের মন্দিরটা 
নানাবিধ কারুকাধ্য সমম্বিত। মন্ছুথে একটা দেবকুপ আসছে, পয়স! দিয়া 
জল স্পর্শ করিতে হয়। প্রত্যেক মন্দিরে দেবদর্শনে একটা ছুইটা পয়সা , 
দিলেই পুরোহিতগণ সন্তোষ সহকারে আশীর্বাদ দিয়া থাকেন। ফা্রী 
প্রদত্ত এইরূপ সামান্ত আয়ের দ্বারাই ইহাদের জীবিকা নির্ববাহ হয়। 
আমাদের পাগার ব্যবহার প্রশংসনীয়। ৪81৫ টাক বায় করিলেই 
এস্থানের কাঁ্ধ্য সুন্দররূপে নির্বাহ কর! বায়। 
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*সব্ধতঃ পাণিপাদং সর্ববতোহক্ষি শিবোমুধম্‌। * 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত তিষ্ঠতি ॥” 
শ্বেতাশ্বতারোপনিষং। 


১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসের পেবভাগে, পুণ্যতীর্থ হলিদ্বার দশন 
মানসে আমি একজন বন্ধু সহ বেনারস কেনটনগেন্ট হইতে আউধ পোহিল 
খণ্ড রেলের মেইল গাড়ীতে বেল। *১১ ঘটিকা সময় রওনা হষ্ট। 
হরিদ্বার যাইতে আউধ, বোভিলগণ্ড বেকেই ব্যয়েল লাঘব হইয়া থাকে। 
এই রেলপথে কলিকাতা হইতে ভবিধাব ৯৫৪ মাইল ভাড়া ১৬ পাই 
কাশী হইতে হরিদ্বার ততীব শেণীধ ভাড়া ৯০ মানা মাত্র । আমাদের 
দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে প্রভাপগড়, 'বারবেবেলি, লাক্টৌ, সাঙগহানপুর। 
বেরিলি ও লক্সার উল্লেদবোগ্য | লক্সার টশনে গাড়ী বদলাইয়া 
আমাদের “দরাছুনগামী বেলে উঠিতে হইল। গাড়ী ভরিদ্ধার েশনে 
আমাদিগকে নামাইয় দিরা দেবাদুন 'অভিসুথে চলিয়। গেল, ভথন বাকি 
ওটা। আমরা ট্রেশনের মোসাফির খানাতেই রজুনী যাপন কন্পিলাম। 
হাসিমুখে উনা স্বন্দরী প্রভাত ববিব বণক-কিরণে চুরিক উদ্ভাসিত 
করিয়া দর্শন দিলেন ষ্টেশন সন্নিহিত কাননে, বিহঙ্গকুলের সুমধুর 
প্রভাত সঙ্গীতে, ্ষরুন্মীলন করিরা দেখিতে পাইলান শু তুধার কিরীট 
মণ্ডিত হিমাদ্রির পাদমূলে বালার্ককিরণন্াত হরিদ্বার ষ্রেশনটা পূর্ব 
শোভা ধারণ করিয়াছে । চারিদিকে নগ্মনাভিরান দশ্য, পাহাড়ের উপর 
পাহাড়, তার উপর পাহাড়, গৌরবে মস্তক উদ্তোলন করিরা বেন মহা- 
দেবের ধ্যানে নিমগ্ন । গিরিশিখরস্থিত কুয়াসা রাশিতে নবোদিত তপনের 


২৫২. বঙ্গদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


কিরণরাশি পতিত হইয়া গলিত স্থবর্ণধারার স্থষ্টি করিতেছিল ; অভ্রভেদী 
পর্বতমালার ক্রোড়দেশে যেন শেভাময় পুণ্যদর্শন নগরটি স্বচ্ছন্দোপবিষ্ট 
রহিয়াছে । আহা! কি সুন্দর! অপরূপ মনোহর বনরাজিকুস্তলা 
প্রকৃতির মধুর আস্তে যেন হানি চিরবিরাজিত। দেখিতে দেখিতে 
ষ্টেশনের বাহিরে, আদিলাম। সন্ধুথে স্ুপ্রশস্ত রাজবর্ম__-এক দিকে 
নগরের বক্ষভেদ করিয়। ম্লান ঘাট ব্র্গকুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে; অপরদিকে 
কনখলাভিমুখে গিয়াছে ।, উভয় পার্থখে রোপিত নানাবিধ নয়নাভিরাম 
পাদপ সমূহ। ট্টেশনের এ পার্থেই যাত্রিনিবাদ ও কয়েকটা খান্ 
দ্রব্য পরিপুরিত ময়রার দোকান। এখান হইতে .স্বানঘাট ব্রহ্গকুণ্ড 
অন্মুন দেড় মাইল দুরবর্তী। ষ্টেশনের নিকটেই একক গাড়ী, ঘোড়ার 
গাড়ী, মুটিয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। ছয় আনা ও আট আন দিলেই 
যথাক্রমে একা ও ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, মোট বিবেচনায় 
সুটিয়ার ভাড়। চারি পয়দা হইতে তিন আন পর্য্যন্ত হয়। আমরা এই 
নগরীর অপরূপ স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, স্নান ঘাট পধ্যন্ত পদব্রজে 
যাওয়াই অধিকতর প্রীতিগ্রদ মনে করিলাম । ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকট কুস্তকর্ণ 
নামক এক পাণ্ডীর দ্বিতল বাটাতে আমর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
হরিদ্বার_-গঙ্গাতীরবন্তী একটি পবিত্র ও নিসর্গনুন্দর মোক্ষতীর্থ। 
হরিদ্বারের উত্তর দিয়াই পুণ্যসলিল। সুরধনী, শ্বেতরূপী গঙ্গা পুর্ববাভিমুখে 
প্রবাহিত । হ্রিদ্বারের অপর নাম মায়াপুরী। ইহা সপ্ত মোক্ষধামের 
অন্ততম। ইহাকে হরদোওয়ারও বলিম্বা থাকে। মন্ত্রাদিতে হা 
জনুদীপাবস্থিত স্বর্গদ্বার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ষ্টেশন হইতে 
প্রায় দেড় মাইল দূরে কলিকাতার বিখ্যাত ধনী বাবু স্্যমলের একটি 
“ধ্রমশালা” আছে, তাহাতে ষাত্রিগণ আশ্রয় পায়। সহর মধ্যে যাত্রি- 
গণের থাকার জন্য পাগ্ডাদিগের ভাড়াটিয়া! বাসাবাটী বিস্তর আছে। 
সঙ্গানী সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট পরম যোগী মহাত্মা'ভোলাগিয়ি স্বামীজিরও 
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একটা ধন্মুশালা গঙ্গাতীরে বর্তমান । এতট্বি্ন গঙ্গার উত্তর পারে সাধু 
মোহস্তদিগের আশ্রমে ভ্রমণকারিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন। এখানে 
রাজা মহারাজাদিগের নির্শিত অনেক অট্রালিকা আছে। 

পুরাকালে এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, ভিংসা ছে, মদ, মাংসধোর 
স্থান ছিল না । এখানে যাত্রিগণ ভিন্ন অন্তের বাস ছিল্স না। সংসার- 
বিরাগী পরমার্থ তত্বদর্শা মহাত্মাগণই এস্থানে বাস করিয়া সব্ধাদ! ঈশ্ব 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ধর্মপ্রাণ যাব্রিগণ যণভারা। এই পরি স্কান 
'দর্শনে আগমন করিতেন তাহারা ন্লান ও দর্শগাদি কথিয়া চিক থাইতেন, 
বাস করিবার নিয়ম ছিল নাঁ। পাগডাবাও এখানে বসবাস ন। রিয়। 
সপরিবারে কল বা কনখল নামক স্তানে বাস করিতেন; অগ্থাপিও 
পাগ্ডাদিগের পরিবার কঙ্খলেই রছিষাছে । তাহারা স্ব বিস্বা প্রতিনিধি 
দ্বারা হরিদ্বারের বাদ বাড়ীতে থাকিয়া নিভ শিজ বাবসা করিয়া থাকেন । 
এক সময়ে এই স্তান ধর সাধনের প্রধান অন্তবাগর কামিনী কাঞ্চন 
উভয়ই বর্জিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত?" এক্ষণে পার্ডাগণ কাঞ্চন লোভের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। হবিদ্বানে ভব ভিসা নাই । ভগবানের 
আঁশ্চধ্য মহিমায় জীবজন্তগ্রণও থেশ ভিংসা গেম বর্ছিত। গঙ্গার 
নির্মল শুভ্র সলিলে বৃহৎ বৃহৎ মভাশৌল নামক মধ্য গুলিকে নির্ভে 
মানুষের নিকট বিচরণ করিতে দেখিলাম। ইহা যান্তিগণের গ্রদন্ত 
পিগাঁদি স্মকুতোভয়ে ভক্ষণ করিয়া থাকে; মযযোর গার ম্পর্ণ করিয়া 
গমন করিতেও যেন কোন মাশঙ্কা করে না। ইহাদের প্রতি কেহ কেন 
অত্যাচার করে না, বরং যাত্রিগণ খাস্ঠ দ্রব্যাদি জলে ফেলিয়া দিয়া 
ইহাদিগকে পরিপোষণ করির! থাকে। এখানে মংস্তাদি আীবজন্থকে 
আহার দেওয়াও ধর্ম কর্ম মধ্যে পরিগণিত । মতশ্তের গার গন্য এক 
প্রকার ভূষি আটার পিগু প্রস্তুত করিগা ব্যবসার্িগণ ১৫।২০টা এক 
পয়দায় বিক্রয় করিয়া থাকে। ফা্রিগণ তগ্বারা মংস্কদিগের আহার 
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প্রদান করে। আহারপ্লোলুল মৎ্শ্তগণের পি ভোজনের জন্য এক সঙ্গে 
ছুটাছুটি লাফালাফি বড়ই সুন্দর দেখায়। এমন শান্তিপদ সুন্দর দৃষ্ঠ 
পুরাণ বণিত তপোবন ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ধন্য প্রেমমরের প্রেমমহিম। ! এখানে পশ্তপক্ষিগণকে অ|হার দিবার 
বিধান আছে। গরুগুলিকে ঘাস খরিদ করিয়া আহার দিতে হয়, হৃষ্টপুষ্ট 
গাভী ও বুষগণ' পথিপার্থে আহার লালসায় ঘুরিয়া৷ বেড়াইতেছে এবং 
যাক্রিগণ প্রদত্ত তৃণগুচ্ছ সুখে রোমন্থন করিতেছে । বানরসমুহ পথে 
পথে ভ্রমণ করিতেছে, তাষনদিগকেও আহার (বুট খই ইত্যাদি) দিতে 
হয়। হরিদ্বারই যেন বিশ্বজনীন প্রেম শিক্ষার স্থান। প্রেম দিলেই 
প্রেম পাওয়া বায়। আমরা যদি হিৎসা দ্বেষ ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে 
অরণ্যের হিং শার্দ,ল ও বনের ভীষণ দর্পণ ও আমাদিগকে দেখিয়! মস্তক 
অবনত করিরা দুরে চলিয়া যাইবে । হায়! স্বার্থপর মানব! আমরা 
আর কতদিন সেই প্রেমময়ের জগদ্ব্যাপী প্রেম ভুলিয়া থাকিব। 

আমাদের বাঁসাবাটার পার্খ্াদিয়াই পাঁওবপ্রস্থিত স্বর্গ গমনের রাস্তা 
বিগ্কমান রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে যাহার হৃষীকেশ, কেদার বদরিকা 
শ্রম প্রভৃতি উত্তর খণ্স্থিত তীর্থ নকল দর্শনে গমন করেন তাহাদিগকে 
এই পথেই যাইতে হয়। বাঁ! হইতে নিয়ে সুরধুনী গঙ্গার সথৃস্ত ও উর্ধে 
ধবল তুষার মণ্ডিত হিমগিরির অভ্রভেদী শূঙ্দ সকল সর্বদা দৃষ্টিপথে পতিত 
হুইয়। আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিত। হৃরিদ্বারে 
আতিয়া ঘাত্রিগণকে ব্রদ্মকুণ্ড ও গঙ্গাঘাটে স্নান তর্পন ও তত্তীনবর্তী গঙ্গা 
বিষ প্রভৃতির মন্দিরে দেব দর্শন কবিতে ত হয়। কোশীবর্তধাটে ভীরপদ্ধতি 
অনুমারে গিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্তে পিও প্রদান করিয়া! ব্রাহ্মণ ভোজন 
দান দক্ষিণাদি প্রধান কার্য সম্পাদনে মায়াদেবীর মন্দির, সর্বানাথ 
দেবের মন্দির, ভৈরব মন্দির, বিশ্বোকেশ্বের দেব, পিছোড়নাথ 
ভীমগড়ের শিবলিঙ্গ, চণ্ডীর পাহাড়, গঙ্গার ত্রিধারা, সগ্ুধারা, নীলধার! 
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প্রতি দর্শন ও পুজা করিতে হম়। হরিদ্বাবৈর কেনেল দেখিবার 
বিষয়। 


ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গীদ্ার ঘাট। 


হরিছারে বুহ্গকুণ্ড ঘাটই স্থানার্থ প্রসিদ্ধ! ইহার সম্মুখে গঙ্গার মান 


ঘাট স্ুবিস্তীর্ণ সৈতকভূমি | প্রতিনিয়ত শত সহম্র লৌক এই ঘাটে 
স্নান করিয়! থাকেন এবং প্রতিবর্ষেব চৈন সংক্রান্তিতে মেলা উপলক্ষে এই 
ঘাটে সহশ্র সহম্র লোকের সমাগম হইবা থাকে । ইহাদেব মধ্যে সাধু 
সন্যাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে । তবিদ্বাবেব জগদ্বিখাত কুম্তমেলা, 
যাহাতে ছই লক্ষের উদ্দেও জনসমাগম হয' এব* সহ সহ দণ্ড, অবধৃত) 
পরমহংস, রামাগত, গোস্বামী, সন্ন্যাসী ৪ নাগাসাধুব একত্র সম্মিলন হয়, 
সেই কুস্তমেলার মহাক্নান এই ঘাটেই হইয়া থাকে। কোন কোন কুন্ত 
মেলার প্লান উপলক্ষে দাঙ্গা 9 ভনভাব নিশ্পেষণে শত শত লোকের 
প্রাণনাশ হইতে শুনা গিরেছে। খই স্থানে জুরধুনী গঙ্গা স্বর্গ হইতে 
পর্র্বত গাত্র ভেদ কবিয়া৷ পাবাণোপনি প্রপম অবতীর্া ইইগ্থাছিলেন। 
গঙ্গাদেবী গিরিদেভ বিচ্যুত উপলথণ্ বিধৌত করিয়া প্রবলবেগে কুল কুলু 
রবে প্রবাহিতা। গঙ্গার জল এখানে উচ্ছল শ্বেতবর্ণ। বর্ষা ভিন্ন অন্ত 
সময় ৪।৬ ফুটের উদ্ধে জল থাকে না। এই ঘাটবে-চিন্দুযানত্রীগণ হি কি 
চরণঘাট নামে অভিহিত করিয়া গাফেন। গঙ্গাৰ ঘুটেব উপর ভগবান 
শ্ীবিষুটর চর চিচ্ত অগ্ঠাপি অস্গিতু রডিযাছে |: এখানে স্থান তত্পণ করিতে 
হয়। পুজার উপকরণ পুষ্প মাল্যাপ্দ ক্র কপিতে পাওয্া নার । ঙ্গকুণ্ড 
নামে আদিকুণ্ড এখন বালুতে চনা পড়িরা গি্নাছে। সন্ধ্যারতির সময় 
কুণ্ডের সোপানে দণ্ডায়মান পুবোঠিতেন হস্তর্তিত দীপাবলীর কম্পমান 
শিখা সঞ্চালন; একসঙ্গে সকল দেবালস়ের অসংখ্য, শঙ্গ) ঘণ্টা, ভেরী, 
কাঝরি, প্রভৃতি বাগ্চ বগ্্রের ্কতান, দেব দর্শনে সমাগত জনসজ্ঘের 
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ভক্তিপুর্ণ উদ্ভাস ও তাঁহাদিগের কণ্ঠোচ্চারিত হরিধবনি, গঙ্াবক্ষে অগণিত, 
প্রদীপমালার চঞ্চল আলোক সম্মুখে, খরআোতা নির্ঘপসলিল! স্থরধুনীর 
স্থমধুর কু কুলু ধ্বনি) তট প্রান্তস্থিত হিমাদ্রির অন্রভেদী শৃর্গ সমূহের 
সৌনদরয্যসম্তার একত্র মিশ্রিত হইয়া যেন এক অব্যক্ত মহীনন্দভাব 
হৃদয়ে জাগি উঠে, এবং ক্ষণকালের জন্য জগৎ সংসার ভুলিয়া সেই 
অনস্তময়ের অনন্ত মহিমায় আত্মহারা হইতে হয়। ভগবানের অপার 
করুণায় এই স্বর্গীয় ভাব যাহার হৃদয়ে একবার উদ্দিত হইয়াছে তিনিই 
ধশ্য। তাহারই তীর্থদর্শন্‌ সার্থক হইয়াছে । ব্রঙ্গকুণ্ডের তটস্থিত দেব 
মন্দিরগুলির বারান্দায় ছোট ছোট বালকগণের মধুরপুচ্ছ শোভিত চূড়া, 
হস্তে মোহন বেশ, পরিধানে ধড়া, চন্দনচচ্চিত গোপাল ও রাখালাদি 
বেশ একটা"চমৎকার দৃষ্ত । 

কেশাবর্ত ঘাট -ব্রঙ্গকুণ্ডের পুর্ববদিকেই অবস্থিত। এখানে পিতৃগণের 
উদ্দেস্তে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে তাহার! বিষ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইর! 
বিঞ্ুলোকে গনন করেন, শাস্ত্রের 'এমন বিধান আছে। আমাদের পাণ্ডা- 
মহাশয় পার্ধণ শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; পুরোহিতও 
ভাল সংস্কৃতভাষী ছিলেন। ত্াহর কথিত মন্ত্রাদি সুস্পষ্ট এবং শ্রুতি- 
মধুর। কেশাবর্ড ঘাট সম্বন্ধে এইরূপ কিন্বদস্তী আছে যে, একজন 
খষি ধ্যানমগ্র ছিলেন, গঙ্জাদেবী পর্বত হইতে বেগে পতিত হইয়া আোত- 
বেগে খষিবরের কোশা! কোশী ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, খধিপ্রবর 
ধ্যানতঙ্গে আপন কোশাকোশী দেখিতে না পাইয়া ক্রোধাবিষ্ট হ্‌ইয়! 
যোগবলে গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করিলে গল্গাদেবী মুনিবরের কোশাকোশী 
প্রতার্গণ করিয়! দেওয়ায়, এই ঘ!ট কেশাবর্ত নামে আখ্যাত হইয়াছে । 

মায়াদেবীর মন্দির__হরিদ্বারে দেবমনদির সকল মধ্যে মুয়াদেবীর 
মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা দক্ষিণ দিকে হিমালয্বের এক অত্যু্চ 
শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত। পণ্ডিত ক্যানিংহান সাহেবের বিবরণীতে এই 


মায়াপুরী বা হরিদ্বার। ২৫৭ 


মন্দির একাদশ শতাবীতে নির্শিত বলিয়া উল্লেখ আছে। দেবমূত্ত 
ত্রিমুণ্ধারিণী, চতুর্ভ্জা, এক হন্তে নরকপাল, দ্বিতীয় হস্তে চক্র, জজ 
হস্তে শিবশক্তি ত্রিশূল, চতুর্থ হস্ত অভগন বরপ্রদ। রিলোকদরননী 
মহামায়া পাপী তাপী সস্তীনবর্গকে অভয় দান করিয়াই যেন স্বর্গপথে 
করুণাময়ী মার নিকট যাইবার জন্য আহ্বান করিডেচ্ছেন। * 

| সূর্রনাথ দেব_-দর্ধনাথ দেবের মন্দিরের দৃশ্তটা অন্দল বটে। মন্দিব 
মধ্যে আদিদেবের লিঙ্গমুন্তি বিরাজমান । মন্নিংলব উপরে নানাবিধ 
কারুকার্যযখচিত বহু চুড়া দূব হইতে বাণে। ঝাড়েব মত দুষ্ট হয়। 
আঙ্গিনার চত্ুদ্দিকেই দ্বিতগ্গ অট্রালিকাসমূই গান্ছীর্মা ভাপপ্রদায়ক। 
যাত্রিগণ স্নান তর্পণাদি করিয়া দেবাদিদের দশন করে, দক্গিণাপিপ কোন 
পীড়াপীড়ি নাই | ২।১টী পয়স। দর্শনি দিলে সন পুবোহিতগন সন্ধঃ 
হইয়া থাকেন । এই মন্দিবেন নিকটেই বেন রাজা আবাস ভূণি। 


শশী শান 


১৭ 


কনখল। 


“তথা কনখলং তীর্থং নাঁম গুহঃ পরং মম। 
* ন্নানঙ্গাত্রেন তত্রাপি নাকপৃষ্টে স মোদতে ॥৮ 


হরিদ্বারের পূর্বদিকে ছুই মাইল অন্তরে কন্থল বা কঙ্খল। এই 
স্থানেই দক্ষ প্রজাপ্রতির। রাজধানী ছিল। শিববিহীন যজ্ঞে, পতি 
নিন্দা শ্রবণে, সতীদেবী নিতান্ত বাথিত হইয়া! পিতৃসমক্ষে তন্থত্যাগ 
করেন। মহাদেব এই ছুঃসংবাঁদ শ্রবণে, ক্রোধপরবশে বীরভদ্র প্রভৃতি 
সেনানী সহ দক্ষালয়ে উপনীত*্হইয় দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়! তাহার 
মস্তক ছেদন করিয়ছিলেন। ব্রহ্মার কুপায় দক্ষের স্বন্ধদেশে ছাগমুও 
আরোপিত করিয়া! জীবন দান করা হইয়াছিল। পাগাগণ দৈর্থ্যে প্রস্থে 
ছুই হাত একটা ঘজ্ঞ কুণ্ড দেখাইবা যাত্রিগণ হইতে কিছু দক্ষিণা লইয়া 
থাকে। ইহার চতুদ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটা দেবালয় , কয়েকটা 
ঘরে নানাবিধ দেবমুন্তি আছে, বীরভদ্রের' এক প্রকাও মৃত্িও ততৎসহ 
স্থান পাইয়াছে। . প্রাঙ্গণ মধ্যে বুহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে, অসংখ্য বানর 
তাহাতে লাফালাফি করিয়া থাকে, কিছু থাগ্ছাদ্রব্য ছড়াইয়! দিলে তাহারা 
সকলেই আহার কবে। বাড়ীটি প্রাচীন না হইলেও সেই আদি গঙ্গা 
প্রাচীরমূল ধৌত করিয়া ' খরপ্রবাহে প্রবাহিতা। এণানে স্নান ও 
তর্পণাদি করিতে হয়। শ্রোতের গতি বড়ই প্রবল, পদস্থলন হইলেই 
[বিপদে পড়িবার আশঙ্কা । স্থানটি নিঞ্জন, গঙ্গার দৃশ্তও সুন্দর। 
পরমহৎস শ্রীরামরুষ্ণদেবের একটা আশ্রম স্বামী 'বিবেকানন্দ কর্তৃক 
এখানে শ্বীপিত হইব্বাছে। 


নৈমিষারণা । 


নৈমিষে বর্গ তিষ্ঠতি। তত্রপ্রবেশাহ সব্ধ গাপনাশঃ। 
নানাৎ গবমেয় যাগল প্রাপিঃ সপ্তকুলোনধর:। 
উপবাদেন প্রাণত্যাগাৎ স্বর্নপ্রাপিশ্ঠ। 


আর্ধা শান্ত্রাদিতে উল্লেণ আছে, দেবান্ুব মু সেবগণ পৰা 
হইলে, দৈত্যদানবেরা বর্গাধিকার কবিম। জদবগণেক প্রতি একান্ত 
অত্যাচার করিয়াছিল। শাস্তিপ্রির দেবগন অভ্বদিগেক উৎপীড়নে 
স্বর্গ পরিত্যাগ করির। চতু্দিকে গদন কবিলেন। ছানবেনমণ্র পি. 
লোকবাগিগণ সহ দক্ষিণ দিকে ভাবতবর্ষে মাপিয়া দশ্তী ৪ সপস্থতী 
নামক দেব নদীদয়ের মধ্যবর্তী স্তানে আদিম নিবাসা অনার্য দন বা দানণ- 
দিগকে পরাজিত করিয়া, উপনিবেশ স্তটপন কবিয়াছিদেন। এই স্কান 
্রঙ্গাবর্ত বলিয়া উক্ত। ক্রমে বশকি্ু/রে নঙ্গে সঙ্চে, পাঞ্চাল। 
কুরুক্ষেত্র, স্ুরসেন, মত্ত এডতি দেশ আবিকার করিব হাভাকে বঙ্ধধি 
দশ নামে আখ্যাত কৰিলেন | নৈমিবাবণ্য এই বঙ্গসি দেশেন অন্তর্ত। 
নচ্ছসলিলা! গোমতী নদী মধ্য ভাগে প্রবাহিতা। উচ্ঠার পরিধি টৌবাশী 
ক্রোশ, প্রজাপতি ব্রহ্ম এই স্কানে ভুবিদ্ষিণ মখমেধদদ্ত কপিষাছিলেন | 
মানেবেন্্র মন ,এই ব্রহ্ষষি দেশে অযোধ্য। “নাসা দেবনগরী নিল্মাগ 
করিয়াছিলেন। এই পৃণ্যভূমি খুনিদিগের দদ্রক্ষের | নৈমিবারণো 
মুনিদিগের দ্বাদশ বাধিকি যজ্ঞে সহম্্র বহন মুনিগণ সমবেত হইয়(ছিলেন। 
যুহ্ধি বুদব্যাস, এই" পবিত্র ক্ষেত্রে বলিয়া মহাভারত, পুরাণাদি প্রণস্নন 
করিয়াছিলেন। অস্তাপি গোমতী নদীর ভে মহধির আশ্রম প্রদণিত 
ইয়া ধাকে। স্বারম্তুব মন্থ ও সতন্ধপার সমাধি এখানে বর্তমান | ইহ। 
পূর্ণব্হ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দশাস্বমেধ যন্ত স্তান। 


২৬০ বজগদেশের তীর্থবিবরণ। 


এই পরম পবিত্র, পৃণ্যভূষি দর্শনমানসে আমরা ১৩১৯ সালের চৈত্র 
মাসে বাঁরাণসী ক্ষেত্র হইতে লক্ষৌর পথে, বালামৌ নামক জংসনে সীতা- 
পুরগামী রেলে অরোহণ' করিয়া, নিমিষারনামক ষ্টেসনে অবতরণ করি। 
নৈমিষাঁরণ্যের প্রচলিত নাম নিমিষাঁর। কাশী হইতে নিমিবার রেল 
ভাড়া ৪14০ "আনা শীত্র। ষ্টেসন হইতে তীর্থ স্থান এক মাইল। চতু- 
দ্দিকে অরণা, নিমিষার গ্রামে পা ও তাহাদের সেবকগণের বসতি। 
এখানে আমের বার্গন সমধিক, বাত্রিগণের আত্রবৃক্ষদান করিবার 
প্রথা আছে। নৈথিষারগ্য মধ্যে তিনটা তীর্থ নৈমিষারণ্য, হত্যাহ্রণ 
ও মিশ্রুক্। মিশ্রক ভীর্থে * রেলযোগেই বাওরা বায়। হত্যাহরণ 
৮ মাইল ব্যবধান, পদব্রজে কিন্বা গোশকটে ষাইতে হয়। হত্যাহরণ 
একটা কুণড, চতুর্দিকে ই্টক বাঁধা ঘাট; পাগাগণ প্রকাশ করেন, 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, রাক্ষদ রাবণকে বধ করিয়া! ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত 
হ্ইয়াছিলেন, এই কুগ্ডে নান করিয়! নিষ্পাপ হইয়াছিলেন বলিয়! ইহার 
নাম হত্যাহরণ। তথায়ও পৃথক পাঁণ্ডী আছে। মিশ্রক নামক তীর্থ 
দেবতাগণের শ্রশান ক্ষেত্র, এখানেও একটা কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান 
তর্পণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থানেরই স্বতন্ত্র পাণ্ডা। 

নৈমিষারণ্যে প্রাচীন চিহ্ন মধ্যে সেই অরণ্য এবং গোমতী নদীই 
বর্তমান । ব্যাসু দেবের আশ্রমে ,অতি প্রাচীন একটা তমাল বৃক্ষ ও 
প্রস্তর বীধা উচ্চ' ভিটা এবং মনদিরাত্যন্তরে ব্যাস দেব্রে মূর্তি আছে। 
ভগবান শ্রীরামক্ধের দক্ঞস্থানে রাম: সীতা মৃত্তি বিরাজমান। পাব 
কিন্তলা নামক একটা স্থানে, অতি প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইল, 
এই কিল্লার মধ্যে একটী মন্দিরে পঞ্চ পাগব ও ভগবান শ্রীরুষ্ণের 
ৃত্তিআছে। এখানে অঞ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তপন্তা করিয়াছিলেন একূপ 
প্রবাদ। নৈমিষারণ্যে অনেক সাধু সন্স্যাসীগণ বাদ করেন। কফান্তন 
মাসের শুরু পক্ষে বন পরিক্রমণ নামে একটা পর্ব আছে, তখন বহু সহজ 


নৈমিষারণা। ২৬১ 


সন্ন্যাসী, দ্ডী, অবধৃত, ব্রহ্ষচীরী, নাগা গোস্বামী ও বৈষ্ণব ভক্তগণের 
সমাগম হয় । নৈমিষারণ্যের কুণ্ডের জলে শ্রান করিলে পাপ হরণ কারে, 
এমত বণিত আছে, কিন্তু এই কুণ্ডের জল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াঞ্ছে। 
গুন! যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কুগডটা পুনঃসংক্কাব করিযা দিবেন। এখানে 
আমরা গোমতী নদীতে ন্লান তর্পণ কবির! কুণ্ডের পাব দেকালয়ে পাব্বণ 
শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম। এস্কানেব পাণ্ডাগণ ৩ম টাকান ন্ানে সফল 
প্রদান করেন না। ই সাধুদিগের বাসেব স্থান, *শতি নিজ্জন, অরণা 
ভূমি, মানবের সংখ্যা অত্যন্প। আহাবীয় বাদি দুল্সাপ্য। ধনী 
মাড়োয়্ারিগণ কর্তৃক সাধুদিগের বাসেব ভগ্য একটা ধশ্মশাণা ৭ ভন প্রশ্নও 
হইয়াছে। 


অযোধ্য। । 


“অযোধ্যা মধুর! মায়া কাশী কাঞ্চি অবস্তিক1। 
পুরী দ্বারাবতীশ্চৈব সপ্লেতে মোক্ষদাঁয়িক| 1” 


বিগত ১৩১৯ সালের চৈত্র মাষে ৬কাশীধামে বাসকালে মোক্ষধাম 
অযোধ্যা নগরী দর্শন ধলসা অত্যান্ত বলবর্তী হইলে, এক দিন বেলা 
১১ ঘটিকার সময়, আউড. (রোহিলখণ্ড রেলপথে কাশী ষ্টেশন হইতে 
অযোধ্যাভিমুখে রওনা হই | কাঁশী হইতে অযোধ্য! রেল স্টেশন ১২০ মাইল, 
উিকিটের মূল্য ২।০ টাকা । অপরাহ্ন ৫ ঘটকাঁৰ সময় গাড়ী অযোধ্য। 
ষ্টেশনে আপিলে আমরা অবতরণ করি। অযোধ্যা ষ্টেশনটি নামান্য হইলেও 
যোগাদি উপলক্ষে সহজ সহ লোকের সমাগম হইয় থাকে এবং 
তাহার চিহ্ুম্বরূপ ষ্টেশন ঘর ভিন্ন আরও দুইটী সামধিক টিকেউ ঘর 
দেখিতে পাইলাম । গাড়ীতেই পাগ্ডাবংশীয় গোপালচন্দ্র কপালের এক 
জন. চরের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল। রেলগাড়ী হইতে 
অবতরণ কর! মাত্রেই কাহার লোকেই মুটিয়া ও একা ভাড়া করিয়া 
আনিল; চারি আন পয়সা দিয়া ছুই মাইল ব্যবধান স্বর্সদ্বারের নিকটরর্তী 
পাও মহলে উপস্থিত হইলাম। এখানে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যা বড়ই 
কম, একী গাড়ী এবং দ্বিচক্র ও ছাপ্সরবিশিষ্ট মানুষ ঠেলা! এক প্রকাৰ 
গাড়ীর আমদানীই বেশী । পাগ্ডার নিজের একটি পরিষ্কার দৌতালা বাড়ী 
আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন, পাগার সহিত সাক্ষাতস্তে কাহার 
সুমিষ্ট কথায় ও সন্ধ্বহারে বাধ্য হইয়া! আমরা! ধর্মশালায় না যাইয়! পাগ্ার 
নিন্দিষ্ট বাঁটাতেই অবস্থিতি করিলাম। 

অযোধ্যা অতি প্রাচীন দেব নির্শিতি নগরী । সত্য যুগে যখন আর্য 
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খবিগণ মহাত্মা বৈবস্বত মন্ুকে অগ্রবর্তী করিয়া আদি জন্মভূমি স্বর্গ 
হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তথন ব্রঙ্ছাবর্ত প্রদেশে পুণযতোয়া 
সরযু নদীর তটদেশে, বৈবন্বত মনু স্বয়ং এই নগরী নিশ্মাণ করিয়াছিলেন 
অথর্ববেদে উল্লেখ আছে-_ 


“অষ্টচক্রা নব দ্বাৰা দেবানাং পূরবৌধা? 

তন্তাং হিরণ্যয়ঃ কোনই স্বর্গো জোতিনাগৃতঃ।17 
তথাহি বাঝীকি রামাধন্টে 

“অযোধ্যা নাম নগরী অত্রাসীৎ লোকবিএ্তা । 

মন্ুনা মানবেন্দ্রণ যা পুরী মিন্মিতা শ্বযম্‌॥'" 


ষে দেবনগরী এক দিন মানবেন মন্তু কতক নিম্মিত হইরাছিল বাহার 
দৈর্ঘ্য দ্বাদশ যোজন ও প্রস্থ ছই বোজন ছিল, বেখানে ইক্ষকু, সগর, ভগীরথ, 
রথু প্রভৃতি দিগ বিজয়ী সদাগর। পূর্দিবীপতিগণ রাজস্ব কৰিয়াছিলেন। 
বালীকি বামারণে নে পুরীর বর্ণনা পাঠ বিলে অভীত ভারতের মধুময় 
স্বৃতি কাহিনী মনে পড়িয়া আত্মহারা হইতে হর। যে স্থান নবদৃর্বাদল- 
শ্তাম বিষুর অবতার ভগবান শ্রীবদচন্ষেরে জগ্রভুমি ! ঠহাঠ কি 
সেই অযোধ্যা? হার! কোথা সেই অনোধ্যা! সে বান? নাই সে 
অযোধ্যাও নাই | স্ষ্যবংশের শেষরাজা চমির অনোধ্যানগরী পপ্রিন্তযাগ 
করার পর কতগ্মুগ পৃগান্তর গত ভইযাছে, উহার স্মনোহর হঞদ্যরাদ্গি চূর্ণ 
বিচুর্ব হইয়া কালক্রমে অরণ্যার্ীতে পবিণত হইয়। বিশ্যুতি সাগরে 
ডূবিয়াছে। প্রায় ছুই সহত্র বৎসর হইল মহারাজ বিক্রদাদিত্য এই দেব 
নির্িত নগরীর লুপ্টু কীর্তিসমূতেব পুনরুদ্ধার ভ্ঠ জগ্গলাদি পরিষ্কার 
করিয়া নগরীতে পরিপত করেন । কিন্বদস্তী নাছে। মহারাজ দেবাদি্ হই 
সরযু তীরে নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির উদ্ধার ও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে 
জন্মস্থান নির্দেশ করিয়! রহ শর্থব্যয়ে ৩৬০ টি দেব মন্দির নির্াণ করিয়া- 
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ছিলেন । মুসলমান রাঙ্গত্ের পূর্বেই তাহার অধিকাংশ ধ্বংশ হইয়া যায, 
যাহা কিছু বাঁকী ছিল, তাহা হিন্দদ্ধেষী সম্রাট, আরংজেব কর্তৃক বিধ্বস্ত 
হইয়াছে এবং তাহারই মালমসলাদি দ্বারার মস্জিদাদি নির্দিত হইয়াছিল। 
বর্তমান সময়ে যে স্থানটি প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয়, তাহাই 
আরঙ্গজেব কর্তৃক বিনিশ্মিত নস্জিদের আঙ্গিনা মধ্যে সামান্ত একটি 
কুটার মাত্র । ইহাও সাম্যবাদী ব্রিটিশ রাজত্বের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে বলিয়া! অনুমিত হয়, কেননা যৰন রাজের সময় মস্জিদের 
প্রাঙ্গনে হিন্দুর দেব মন্দিরেধ স্থান পাঁওয়! নিতান্তই আশ্চর্যের কথা। এত 
ভিন্ন যে কয়েকটি দেবমন্দির আছে তাহা সমস্তই আধুনিক। রামকোট 
নামক স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এখ্টুনে ভগবান শ্রীরাম ুর্গ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। এ ছুর্গের ২০টি বুরুজ ছিল; ছৃর্গাভ্রন্তরে ৮টি রাজ প্রাসাদ ছিল, 
এখন তাহার কোন চিহ্ন নাই, কেবল ছৃর্দ সেনাপতি মহাবীর হনুমানজীর 
নামে হন্বমানগড়ই সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেখিতে পাইলাম । অযোধ্যাতে 
ভগবান শ্রীরামচন্ত্র অপেক্ষা তাহার ভক্তবীর হন্থুমানজির গৌরব সমধিক, 
হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ এই মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থেই বুঝি এখাঁনে 
ভগবানের ভক্ত সেবকের এত মান। এক মাইল ব্যাপী একটা বাগানের 
সম্মুথে একটি উচ্চ টিলার উপরে হম্ুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত । প্রস্তর 
নিশ্মিত বহুতর পি'ড়ি বাহিয়। ইহার প্রাঙ্গনে উঠিতে হয়। মধ্যস্থলে একটি 
প্রস্তর নির্মিত মন্দির মধ্যে প্রকাও মৃদ্ি হ্মানজী বিরাজ করিতেছেন, 
তছপরি চক্দ্রীতপছত্র, সুগন্ধি প্রদীপ সর্বদা জলিতেছে, চতুদ্দিকে পপ্তিতগণ 
নানাবিধ ধর্ণগ্রস্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। নীচে অনেকগুলি মিঠাইর 
দৌকান। যাত্রিগণ দর্শনীর সঙ্গে কিছুকিছু মিঠাই ভেট দিয়া থাকেন। 
অযোধ্যাবাসী এই মন্দিরেই সমধিক আড়ম্বরের সহিত দর্শনাদি করিয়া 
থাকেন। 


অযোধ্যা পুর্ব পশ্চিম ও উত্তর তিনিই সরু নী পূর্ব বহদান 
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ছিল, এখন চর পড়িয়া গিয়াছে। উত্তর দিকে যেখানে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষণ 
ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় সরযুসলিলে আত্মবিসঙ্জন করিয়! অদ্ভুত শ্রাতৃ- 
প্রেমের জবলস্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন, তথায় একটি স্থন্বর প্রস্তর নির্মিত ঘাট 
আছে, বর্ষা ভিন্ন অন্ত সময়ে দিড়ির নিকট জলথাকে না। ইহার 
কিঞ্চিৎ পূর্ববদিকেই স্ুবিস্তীর্ণ রামঘাট, যথায় ভগবান শ্রীরামচজ্জ 
প্রাণের ভাই লক্ষণের আত্মবিসর্জনের পর স্বয়ং সহম্র সহম্র অযোধ্যা- 
বানী সহ পুণ্যদলিলা সরযু জলে প্রাণ পরিত্যাগান্তে বৈকুষ্ঠে গমন 
করিয়াছিলেন, সেই ঘাটটি বড়ই শাস্তিপ্রদ॥ অদৃরেই সীতার ঘাট ও 
নিকটে সীতা দেবীব একটি মন্দিয স্ীর্ঘপ্রায় হইলে পুণাবতী রাণী 
অহল্যাবাই বীধাইয়া দিয়াছিলেন। অযোধ্যা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান 
অবস্থান । শ্রীবুন্দাবনের ন্যায় এখানে প্রত্যেক অধিবাসীর ঘরেই শ্রীরাষ 
সীতার মুস্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্য প্রদেশের রাজা, মহারাজা, সাধু; 
সন্ন্যাসী ও মোহন্তদিগের অসংখ্য মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরেই শ্রীরামচজ্জ 
ও সীতাদেবীর মৃষ্তি বিরাজমান । বড় বড় রাল্রা মহারাজা ও মোহস্ত- 
দিগের মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছর্গ কিবা রাজবাটার ন্যায় দেখা যান 
ভিতরে বহু আড়ম্বরের সহিত রাম লীতার অর্চনা ভইয়া গাকে। 
অোধ্যায রামলীলার বহুতব মুর্তি গঠিত 'আছে। কোন মন্দিরে 
প্রীরামচন্দ্রের সুতিকাগার, কোথাও রাজা! দশরণের নিকট কৈকেয়ী 
দেবী রামবন্বাসরূপ বর যাল্জাকারিণী, কোগ/ু বা অডিমানিনী নিরাভরণা 
কৈকেরী দেবী ূলযবলুষ্টিতা, কোথাও জটা বল্কলধানী শ্রীরামচ্ত্ সীতা 
ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে বনগমনে উগ্ভত, কোন স্থানে একটা ধন্তকুও 
কাটিয়া ব্বর্ণনীতা সহ শ্রীরামচন্ত্র অশ্বমেধযন্দ্রে দীক্ষিত, এইরূপ বহুতর 
লীলাভিনযবের পরাকাষ্ঠা প্রদশিত হইয়াছে। থাক্রিদিগের নিকট হইতে 
এ সমস্ত গুলিরই কিছু না কিছু দর্শনি আদায় কর! হইয়! থাকে । 
শ্রীবন্দাবনের স্তার় এখানেও একটা মাত্র শিব ও কালীমৃত্তি আছে। 


২৬৬ বজদেশের তীর্থবিবরণ। 


পাণ্ডারা বলিয়৷ থাকেন, মহারাজ দশরথ কর্তৃক ইহা প্রতিঠিত হইয়াছিল । 
প্রত্যেক দেবালয়কে আস্থান বলিয়া থাকে। কবিবর তুলসীদাসের 
আস্থানে সান্ধ্যারতির বড় ধুম হয়, এখানে পঞ্চপ্রদীপ, দশ প্রদীপ, বিংশতি 
প্রদীপ, এইরূপ ভাবে সহস্র বাতির আরতি হইয়া থাকে । তৎকালের 
মধুর হরিসংকীর্থন, খন্মক, ঘণ্টা, ঝাজরি প্রভৃতি বাগ্ের সুমধুর গঞঙ্জন, 
তক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যুক্তকরে অপংখ্য নরনারীর একত্রে সমাবেশ, সম্মুখে 
দওায়মান পুরোহিতের হম্তস্থিত দীপাবলীর কম্পমান শিখা স্ালন ইত্যাদি 
একত্রে মিশ্রিত হইয়াই আমার মনে এক অব্যক্ত মহাননদ ভাবের উদ্রেক 
করিয়া দিল, অমনি অতীত যুগের *রামারণের চিত্রপট যেন নয়ন সমক্ষে 
অভিনীত হইতে লাগিল। একুদিন না শ্্রীরামচন্্র পিতৃদত্যপালনে 
এখান হইতে বনগমন করিয়াছিলেন? মহারাজ দশরথ নয়নাভিরাম 
শীরামচন্দ্রের শোকে অধীর হইয়া আপন প্রাণ বিসক্জন করিলেন। সেই 
শোক দৃশ্তের পর শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বেব অপুর্ব স্থনীতিপূর্ণ পুলক দৃণ্তঃ 
যেন আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইন্ডে লাগিল, আবার সেই শোক কাহিনী 
যেন অনন্ত গগনে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আমি আরতিদৃসশ্তে আত্মহারা 
হইয়া বাসায় আগমন করিলাম। 

অযোধ্য। ধামে আসিয়া! প্রথম সরব নদীতে অন তর্পণ, দান করিয়া 
পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করিতে, হয়; লক্ষমণঘাট ও রামঘাট হইয়! শীতখতুতে 
প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটা বঃদুকাচর পার হইয়া সরব নদীতে যাইতে 
হয়, তথায় পাগ্ডাগণের বাচাই আছে। যাঁত্রিগণ আপন ইচ্ছামতে দেবতা, 
খষি ও পিতৃলোকের কাধ্যাদি করিতে পারেন। সমস্ত আরোজনই সেখানে 
পাওয়া যায়, একটা নারিকেল সরয.দেবীর ভেট দিতে হর়। বর্ষাকালে 
ঘাটের সিঁড়িপ্রান্তেই নদীর জল আইসে, তখন জুপ্রশস্ত ঘাটের চত্বরে 
বসিয়। পিতৃকার্য্যা্দি করা! যায়। 


সারনাথ। 


কাশী হইতে উত্তরে প্রার চারি মাইল ব্যবধানে নারনাঞ্প নামক অতি 
প্রাচীন স্থান। খুষ্টাব্দের পাচ শত বংদর পূর্বের ভগবান বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ 
করিয়! সারনাথে প্রথম ধশ্মোপদেশ দিযাছিলেন । বৌদ্ধ ধঙ্মেব অভ্তাখানের 
সময় এই স্থানের অশেষ উন্নতি হইযাছিল। »সন্ননাথের ভগ্রস্ত,প সকল 
দর্শন করিলেই আড়াই হাজার বংসরেব রুণা স্মৃতি পথেবউদয় হয়। বুদ্ধদেব 
সিদ্ধিলাভের জন্ত উরবিহ গ্রামে ধ্যানাবগ্থান ছয়টা বৎসর অতিবাহিত 
করেন; সেই সময় তাহার পাচজন শিশ্ত ঠাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
আসিলে এই সারনাথেই তাহাদের সঙ্গে পুনঃ গিলন হইয়াছিল। ইনার 
আর এক নাম মুগদাঝ। সারন[গেবণন্তপ, বিহার, চৈত) ও মঠ হত্যাপি 
বুদ্ধদেবের সময় হইতে আরন্ত হষ্টনা" সনাট অশোকের সময় সমধিক 
বৃদ্ধি হইয়াছিল । এই প্রাচীন কীঞ্ডিন ভগ্রাৰব্যে মার দষ্টিগোচর তয়। 
চীন পরিব্রাজক ফাহীধান ও ভিউনসঙ্গ লিখিত বিববপীতে উহার বিশেষ 
উদ্ধেখ আছে। কিন্ত দুঃগের বিষন্ধ তাহার কিছুই বর্তমান নাই, কেবল 
বুদ্ধদেবের স্নান করিবার, জলপান ধৌত কবিবান ৪ বন্ধ দোত করিবার 
জন্য যে তিনুটা পৃথক পুথক্‌ পুদ্ছরিণী ছি/ তাহার? স্্ধাবস্থা অগ্তাপি 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে? চত্রীর্দকে কেবল প্রাটান বীর্ঠির অসংখ্য 
ভগ্রাবশেৰ টিলা ও প্রন্তর ইষ্টকন্তপরাশি। এই সকল তন্ত,পরাশির 
স্তরে স্তরে যে ক প্রতিহাপিক নব নিভিভ রভিমাছে তাহা স্মরণ করিলে 
মনে উদাসভাবের সঞ্চার হয়। মেজর জেনারেল কানিংহম সাহেব ইহার 
নানাস্থান খনন ক্রাইয়! নানাবিধ মৃষ্ঠি, পিতল নির্মিত জিনিস, সুর 
কারুকাধ্য থচিত স্থপতি কার্য্যের অশেষ নৈপুণ্য নিদর্শন প্রস্তর খণ্ডাদি 


২৬৮ ব্গদেশের তীর্ঘবিবরণ 


উত্তোলন করিয়া আনিয়া চীফ. সোসাইটীতে প্রেরণ করিরাছিলেন। 
বার্ণসীস্থিত গবর্ণমেন্ট কলেজভূমে সারনাথের পুরাতন কীন্তির স্থতি 
চিহ্নাদি কিছু কিছু রক্ষিত আছে। একটা নদীর ধারে প্রকাণ্ড বৌদ্ধমুস্ত 
অর্ধ প্রোথিতাবস্থায় বর্তমান আছে; কিন্তু হিন্দুদিগের দ্বারা ইহা দেবমৃত্ত 
উল্লেখে অতিবিশিষ্টভাবে পুজিত হইয়া থাকে । ভ্রমণকারিগণ ভগবান 
বুদ্ধদেবের লুপ্তকীন্তির শেষ চিহ্ন দেখিবার জন্তই এখানে আসিয়া 
থাকেন। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরাতন দ্রব্যাদি ও বুদ্ধদেবের মৃত্তি ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া! একটি মিউপিয়ম ইদানীং সারনাথে স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রাচীন একটি ভুপ ভাল আছে, দ্বিতীর একটির উপরে উঠিবার সিড়ি 
আছে। 


দ্বারকা পুরী । 


অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কান্ত্রী অবস্তিক। 
পুরী দ্বারাবন্তী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥ 


দ্বারকাপুরী অতি প্রাচীন তীর্থ। মঙ্াভারতীম , মহাপ্রস্থানীক 
পর্বে মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরের ভারত পরিক্রমণে 'এই তীর্থের নাম আছে । 
ইহা ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের উপকূলে জ্লাবব সমুজের তট দেশে 
শাস্ত্রোক্ত মোক্ষধাম-। ভগবান শ্রারুষ মধুরায় ১জম্মগ্রহণ করিয়া! জরাসন্ধ্য 
বাজার উপদ্রবে সমুদ্র টে এই নগর স্থাপল করিয়া রাজস্ কশিষাছিলেন। 
পুরাণ বগিত সেই প্রাচীন নগরীর চিষ্ত নাই। বর্ঠমান দ্বারকা সমুদ্রের 
বালুকাময় তটভূদে একটি ক্ষুদ্র নগর” ববদার গাইকৌয়ার মঙারাজের 
শাসনাধীন। কপিকাতা হইতে ১৫১৫ মাইল ব্যবধান রেলে যাওয়ার 
তিনটি পগ আছে-এক কলিকাতা হইতে ৰি, এন, রেলে 
নাগপুরের পথে বোম্বাই, তথা ভইতে, সুরা, আহামাবাদ, বীরেণগাও, 
রাজকোট হইয়া দ্রারকা; দ্বিতীয় পথ কাশী, প্রয়াগ, টেগুলা, জয়পুর, 
আজমীর, মাবওয়ান, “মসিনা, বাজকোট ভইরা দ্বারকা, ভাড়! ভুতীয় 
শ্রেণীর ৩৪২ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীব ১*০ টাকা বু ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর 
রেল, সকল স্থানে ইণ্টান ক্লাস নাই; ভতীয় পণটা এপাহাবাদ হইতে 
ভূপাল, উজ্জয্লিনী, ববদা, আহমখবাদ, রাঞ্জুকাট হইয়। দ্বারকা ; এই 
পথে ৈক্ষিতীর্থ, অবপ্তিনগর উজ্জ়িনীর্তে দর্শন লাভ হয়। 'এতৎ 
ভিন্ন বোম্বাই হইতে সমূদ্রগামী জাহাজে বাওয়া বার, সিদ্ধু করার্ী হইতে 
ও জাহাজে আকা ষায়। আমরা দ্বিতীর পথটি 'অবলম্বন করিয়া দ্বারকা 
দর্শন করিয়া একৰার বোম্বাই হইতে কলিকাতা! প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছিলাম। 

দ্বারকা পুরীর পশ্চিমদিকেই আরব সাগর, এই স্থানটি সমুদ্র কুঙ্গীগত 


২৭০ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। / 


পর্বতগয় বিধায় ন্নানের কোন ঘাট নাই, সমুদ্র হইতে পুরীর দক্ষিণ- 
দিকে একটা খাল ঘরাবর পূর্বিকে কর্তন করিয়া আনা হইয়াছে, 
উহার ছুই ধারই প্রস্তর ও ইষ্টকাদি দ্বারা বাধা, সমুদ্র বারি অনবরত 
প্রবাহিত তইতেছে; উত্তর পারে অদংধ্য সিড়ি বাঁধ! ঘাট পাগ্ডাগণ 
মন্ত্রাদি উচ্চারণে এ খালে সান তর্পনার্দি বাত্রী দিগকে করাইরা 
থাকেন? কিন্ত সানের জন্য রাজকর জন প্রতি ১/০ আনা! প্রদান করত 
হাতে তৈল কালীর মোহর চিহ্ন না লইলে রাজ সৈনিক স্নানে বাধ। দেয় । 
দ্বারক। পুরীর উত্তরদিকে £ সমুদ্রতটে গাইকোরার মহারাজের একদল 
মিলিটরী সৈন্তেব, স্থায়ী কেম্প আছে। নগরে বনু পাণ্ডার বাড়ী, 
ব্যবসায়ী দিগেব দৌকান ইত্যাদি আছে, বালুকাময়/স্থান বিধার কোন 
কৃষির আবাদ নাই, স্থানে স্তানে অসংখ্য নাগফণা কণ্ট কবৃক্ষে পরিপূর্ণ । 
একটি সিমেন্ট প্রস্ততের কাবখানা দেখিতে পাইলাম । 

যাত্রীদদিগের বাসের জন্য কয়েকটি ধন্মশালা আছে, আমরা দেশনের 
সন্নিকট মারওয়াবি বাবু বসম্তলালের বৃহৎ ধর্মশালায় আশ্রয় পাইয়াছিললাম । 
ব্সম্তবাবু কর্পিকাত| কারবার করিয়া 'এক জীবনে বহু অর্োপার্জন 
করিয়াছেন, বুদ্ধ বয়সে অর্থের সৎ ব্যবহার করিয়। এখানে ও রামেশ্বর 
তীর্থে ছইটি ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মশাল! ভিন্ন পাণ্ডার বাড়ী 
ও ভাড়াটিয়া ঘরেও যাত্রীগণ থাকিতে পাবেন কিন্ত ধর্শশ।লাই স্থৃবিধা 
জনক। খাগ্য দ্রব্যাদি ভাল*পাওয়া বা না, বিশেষতঃ গব্য ছগ্ধ ও ঘ্বতের 
অভাব; গোপনারীগণ ভেড়া ও উল্টে ছুগ্ধ যাত্রীগণকে সুমিষ্টবচনে গাভীর 
দুগ্ধ বলিয়া বিক্রী করিয়া থাকে । নব ধর্মশালার সম্মুখেই একটি খাবার 
দোকান আছে, ফরমাইস দিলে বাঙ্ষালীর খাগ্ধ লুচি, রুটি ও তরকারী 
প্রস্তুত করিয়া দেয় কিন্তু মূল্য অত্যধিক। আমাদের সঙ্গে খা দ্রব্যাদি 
বাহা ছিল তাহাই ইকমিক কুকারে পাক করিয়া খাইয়াছি। এইরূপ সম্থল 
থাকিলে ভ্রমণ কারীদের তীর্থাদিতে খাগ্য জনিত বিশেষ কষ্ট হয় না। 


দ্বারকাপুরী। ২৭১ 
এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ের প্রস্তরময় সুন্দর মুদ্তি ববিধ মুক্তাদি 


অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া উচ্চ মন্দিরে স্থাপিত আছে। সমুদ্র জলে 
শ্নান.করিয়৷ বছ সিঁড়ি বহিয়া মন্দির সম্ুথস্থ নাট মন্দিবে যাইয়া বসিতে 
হয়, তখন ভগবানের পূজা ও পাদ স্পর্শাদি কার্য্ের জন্য (/০ আনা 
টাক্স দিরা একখান রসিদ গ্রহণ কবিয়। মন্দির মধ্যে যাইয়া দেব দর্শন, 
পুজা ও ম্পর্ণাদি করিবার . অধিকার জন্মে, নচেৎ দুর হইতে দেব দর্শন 
কার্য/টি মাত্র করা ঘায়। এখানে লক্ষ্মী দেবীর ,মুদ্তি ও মন্দির বিশেষ 
লাকজমক বিশিষ্ট এতত ভিন্ন অন্ঠান্য ভীর্থের্‌ ন্যায় পুরী মধো বু দেব 
দেবীর মুন্তি আছে, তথায় একটি একটি প্রসা দিলেই দর্শন হইয়া থাকে । 
আমরা একজন পাগাকে একাট টাকা দক্ষিণ দি (দেব দশনাদি কাধ্য 
সমাপন করিয়াছিলাম। এখান হইতে" ভেট দ্বানকা নামক আব একটি 
তীর্থে যাইবার জন্য ও রেল মাছে, প্রানে রওয়ানা হইলে রাত্রিতে 
প্রত্যাবর্তন কর৷ যায়। 

দ্বারকী পুরীর মন্দির সকল দে বোধ হব, (ঘ সয় বৈষঃব ধা 
ভারতে প্রচার তইরাছিল, সেই প্রাচান সময়েৰ নিম্মিত মন্দিরাদিই 
বর্তমান আছে। বোদ্ধাই প্রেসিডেন্সির অধানস্ত হিন্দু পধনীদিগের দানের 
প্রাচুর্য পাণ্ডা ও দেব মৃত্ির ধনের অভাব নাই । দ্বারকায় সমুদ্রের 
উত্তাল তরঙ্গ গর্জন সফেন উগ্মিমালান বেলভুনি চুঙ্গন, বানু বিতাড়িত 
সফেন বীচিমালার মস্তক একবারপর্বাতের গর উন্নত" কলিয়া, পরক্ষণেই 
গভীর গর্ত চতুদ্দিকে অবনন্ত হইয়া ছক্ডিযা পরার মনোহারী দৃশ্ত ভিন্ন 
প্রাকৃতিক আর কিছুই দৃশ্ত নাই। এখানে সমুদ্র ভটে 'শাড়াইয়া সুর্ঘযাত্ত 
দেখিবার জিনিষ, ,তপন দেবের রক্রবর্ণ গোলাকার জ্যোতিষ্শয় দেহাট, 
ক্রমশঃ স্বর্ণ কলসের আকার লইয়া যেন সমন্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত 
হইয়া বিশ্রামার্থ অবশের স্যায় নীলাম্ মধ্যে ডুবিয়া পড়িল। 


প্রভাস তীর্থ । 


“উদরঞ্চ প্রভাসে মে” 
বারাহীতন্ত্র। 

প্রভান জতি পুরাতন তীর্থ, মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। 
কুরুক্ষেত্রের মহ! সমর হইতে ভগবান শ্রীরুঞ্ণ স্বীর রাজধানী দ্বারকা 
কিছুকাল বাস করিয়া, অন্তলীলার পূর্বে পুণ্যক্ষেত্র প্রভাসে যাদব, ভোজ, 
বুষ্চি, অন্ধ প্রভৃতি বংশীয় বীরপুরুষগণ সহ গমন করিয়া! তথায় একটি 
বক্ঞচুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এগ্রানে বাদবগণ মাত্মকলহে ছুই দলে বিশুক্ত 
হইয়া পরস্পর ঘুদ্ধ করতঃ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও লীলা সাঙ্গ করিয়। বৈকুণে প্রয়াণ করিরাছিলেন। তদবধি ইহা পুণ্য 
'হইতে পুণাতর হইয়া রহিয়াছে । হিন্দুব বাবতীর ধর্ম কর্মারন্তে স্বস্তিবচন 
সঙ্গে কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঞ্গা, প্রভা ও পুঙ্কর নাম পাঠ করিতে হয়। 

প্রভাসে বর্তমানে বেরাবল ,ডক্‌ বলিয়া একটি বাণিজা বন্দর আছে 
ইংলগড হইতে আগত সমুদ্র তরী সকল এই বন্দরে মাল আমদানী 
রপ্তানী করিয়া থাকে । তীর্থ থাত্রীগণ দ্বারকাপুরী দর্শন করতঃ তথা 
হইতে প্রত্যাগমন সময় রাজকোট ষ্টেশনে আপিয়। ১৫৩ মাইল দূরবর্তী 
প্র্জাস তীর্থে জেটলসহর  রাজকোট সেকসনের গাড়ী যোগে জুনাগর 
ষ্টেট রেলের অধীনে রত বা বের।বল ষ্টেশনে নামিয়া তীর্থের কার্ধা 
সম্পাদন করিতে পারেন। ) ভাড়া রাজকোট ইইতে বেরাবল-২দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ৫1/০ আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ২৮* আন। মাত্র। এতং 
ভিন্ন দ্বারকা হইতে সমুদ্র পথে জাহাজে ও আসা যায় । . 

প্রভাের পূর্ব গৌরব চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। প্রভীসে প্রসিদ্ধ নোমনাথ 
শিব ল্গ্গি আছেন। প্রাচীন দোমনাথ মন্দির ভারত আক্রমণকারী 
যবনরাঙ্গ ভগ্ন করিয়া ধন রত্বাদি লন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন সেই 


প্রভাস তীর্থ। ২৭৩ 


তগ্নাবশেষ অ্যাপী বর্তমান থাকিয়া পূর্বব গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি উদ্রেক করিয়। 
থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে প্রাচীন মন্দির রক্ষা জন্ঘ অতি 
প্রশস্ত যে, প্রাচীর দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার একটি ভগ্ন স্থান বাতীত 
অবশিষ্ট অংশ বর্তমান আছে। আক্রমণকারী প্রাচীন লিঙ্গ ভন করিবার 
পর সহরের মধ্যে পুনরায় সোমনাথ শিবের বৃহৎ লিঙ্গমৃত্তি, স্থাপন করা 
হইয়াছে। যাত্রীগণ পাণ্র সাহায্যে দেবদর্শন ও পুজা, ভোগ ইত্যাদি 
দিয়া থাকেন। 

এখানে স্নান তর্পণ পিগাদি দান কার্ধ* কৰা হয়। বন পাণ্ড 
আছেন। বড় সমুদ্রে (আসব সাগর ১ প্লানাদি করে না, সমুদ্র হইতে 
একটি বিস্তৃত জল প্রণালী সহরেন উত্তৰ দিযা প্রবাহিত হইয়াছে, সমুদের 
বারি যাতায়াতে উহ্ভার জল লবনাক্ত? তটভূমে নানাবিধ দেবদেবীর 
মন্দির আছে মন্দির সম্মুখে প্রকাণ্ড সাপান আছে এই খাড়ী নদীতে 
বাত্রীগণ স্স্ান তর্পণ করিয়া তটভূয়ে পিগাদি প্রদান করিয়া থাকেন। 
আমরা বড় সমুদ্রে সান কবিরা দেবাদি,দশনান্তে এই স্থানে ও ন্নান তর্পণ 
করিয়াছিলাম। 

এই স্রটি জুনাগরের মোসলমান রাজাৰ অধীনে বটে । আমাদের 
পাগ্ডা বিদ্বান ও ভদ্র, তিনি আমাদিগকে একটি ধর্খুশালায় রাখিয়া 
ছইদিন নানাবিধ খাগ্য দ্রব্য সম্তাবে 'আমাদিগকে পশিতোমরূপে ভে'্গন 
করাইয়া ছিলেন, বলিতে কি এক্ষীপ ্ গ্রীতিহোজন আমরা আর 
কোথার্তত্রমণকালে পাইরাছি বলিয়া ম্ররণ*হয় না, পাণ্ডা ঠকুর ববদ! 
রাজ গুইকোর়ারের পুরুহিত। এখানে পাগডার বিশেষ পীড়ন নাই। 

দেবতা মধ্যেৎসোমনাথ দেবই প্রধান এবং আরো নানাবিধ দেব 
মৃন্তির মন্দির আছে। মাঠের মধো একটি পুরাতন মন্দিরে ভগণান 
শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগের একটি প্রস্তরেয সুন্দর মৃন্তি বৃক্ষাবলক্থনে মৃত্তিকায় 
পতিত থাকিরা হরিবংশের প্রাচীন গাথা স্মতিপথে উদ্দিক্ত করিয়া দেয়। 

১৮ 


২৭৪ বঙ্গ দেশের তীর্থবিবরণ। 


বারাহী তন্্ব মতে প্রভাসে সতীদেবীর উদর পতিত হইয়া মহাপীঠ 
মধ্যে গণ্য 

 এ্রধানে বািগ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী বিস্তর ভূমি বিশেষ 
উর্বর! না হইলে 'ও তুলার চান খুব বিভ্তুত, ইক্ষু, কলা, পেপের চাষ ও 
আছে। ধান্যাদির চাষ হয় কিন্ত সে সময় তাহ ছিল না । আমাদের 
পাগ্ডা ঠাকুর গিরিজা শঙ্কর পিতা কাহালজী সাম বেদ ভাষ্যকার, 
পণ্ডিত ও ভদ্র, দক্ষিণা জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই। আমাদিগকে 
দূরবর্তী রেল ষ্টেশনে আপিরা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। 


নাসিক পঞ্চবটা। 


গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈৰ গোদাবনী সবন্বতী। , 
নর্শদা সিন্ধু কাবেরী ॥ 


বোম্বাই প্রেসিডেম্সির অন্তর্গত নাপিক একটি স্বাস্থ্যকর জিলা 
বোস্বাই হইতে ১১৭ মাইল ব্যবধান, জি, মি, পি কেলেৰ ভুতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া ৩/০ আনা ভারতবর্ষ মধ্যে এই বলের ঠতীণ শ্রেণীর গাড়ী গুলি 
ভাল। নানিক পুণ্যভোয়। গোদাববী, ননী তটে অবস্থিত, অপর পারে 
পঞ্চবটী। বান্দীকি রামারণ বিশ্রুত শ্রীবাম চন্গেণ পিহ সত্য পালন 
বনবাসের প্রধান বাসস্তান। দাক্ষিণাতোর ঘাঁরাগণ প্রতিনিয়ত এখানে 
আসিয়া গোদাববীতে স্নান তর্পণ পিগু দান বিয়া পঞ্চবটী দশন ও 
তথায় শ্রীরামচন্্র মুন্তি দর্শন পূজ। ফণিয়। থাকেন; অগ্যান্য প্রদেশের 
লোক ও পর্ব উপলক্ষে মনিরা থাকেন। নানারণ বিত রাবণ ভি 
সুর্পণখার নাসিক! শ্রীলঙ্ণ ধনুধারা কুক পন্ভিত হইরাভিল বলিয়া 
তদবধি ইহা নুশ্কু নামে অভিহিত। 

এখানে ও বনু পাণ্ডা আছেন, আমান পা, মহাশর শরসণারাম 
অনন্ত, তন, তীর্থ স্থানে বাবতীয় কা সম্পাদন করাইয়াছিলেন। 
এক স্থানে পাঁচটি বটবুক্ষকে দেখাইয়া পঞ্চবটি বঙ্গিয়া থাকেন, নিকটস্ঠ 
একটা মন্দিরের গর্ভস্থ রাম সীতার মৃ্তি দর্শন করাইয়া, 'এখানে শ্রীরাম- 
চন্দ্র বনবাস করিয়াছিলেন এমত বলেন। মন্দিরের দরজ1 'অপ্রশন্ত, 
ভিতরে দারুণ অন্ধকার, প্রদীপের সাহায্যে দেব দর্শন হইয়! থাকে। 
এই মন্দিরের পার্থেই মহারাষ্ট্র বীরসি'হ মহারাজ শিবাজীর গুরু রামদাস 
স্বামীর সমাধি মন্দিরে সন্লাসীগণ অবস্থান করিতেছেন। নিকটেই 


২৭৬ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


একটা বৃহৎ শিবমন্দির, তৎপর শ্রীরামপীতা ও লক্ষণ মৃত্তি সমস্বিত বৃহৎ 
দেবালয়; পুষ্প বি্বপত্র ও একটি পয়সা দিয়াই পুজা করা যায়। 

নাসিক চতুর্দিকে পর্বত বেষ্টিত উচ্চ স্থান, এখানের জল বার 
্বাস্থাকর বলিয়া বহু পীড়িত লোক এখানে আসিয়া বাস করেন, খাদ্থ 
দ্ব্যাদি মহার্ঘ, নানাবিধ ফল সুলভ মূল্যে পাওয়া বায়। এখানে 
আন্ুরের চাব হয়। 


'ব্র্যন্বকেশ্বর গোদাবরী। 


£ 

নাসিক হইতে অষ্টাদশ মাইল ব্যবধান ত্র্যন্বকেশ্বর নামক দ্বাদশ 
জেযোতিলিঙ্গের_ অন্যতর_শিবলিগ। এই লিঙ্গের নামানুসারে স্থানেরও 
নামাকরণ হইয়াছে । নাসিক হইতে মটরযোগে যাতায়াত কর। ঘায়, 
উচ্চ*পর্বত শিখরে দেবমুন্তির নিকটে একটি ক্ষুদ্র জল প্রপাত আছে, 
তথা হইতে বিন ২ জল পড়িয়া গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই নদী নয় শত মাইল দীর্ঘ, পশ্চিম ঘাট পর্বত শ্রেণী হইতে 
উৎপত্তি হইয়া পূর্ব ঘাট বহিয়্া বঙ্গোপসাগরে পতিত ভইয়াছে। 
ইহা বৈদিক যুগের পুণ্য নদী, খগেদে উল্লেখ আছে। নিম্ন হইতে 
পর্ধত শিখরে উঠিতে শত শত সিড়ি বহিয়া যাইতে হয়। পর্বতের 
সান্থদেশে ত্র্যপ্বক নগবী মধ্যে জ্যন্বকনাথ মহাদেবেব সুন্দর পুবী। 
চতুর্দিকে প্রাচীর মধ্যে রন ভূমি *প্রস্তর মণ্ডিত, সম্মুখে মহাদেবের 
বাহন শ্বেত মর্শার নিশ্সিত উ)ন্দর বুযভ্ড মু্তি; তৎপর সুন্দর *্ণকুককারধা 
সমন্বিত নাটমন্দির, নাট্যমন্দির সংলগ্র উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট প্রস্তর নিশ্মিত 
্রস্বকনাথ মহাদেবের মন্দির, দরজী সম্মুখে কাষ্টের রেলিং আছে, 
ভিতরে লিঙ্গমুত্তি দূর হইতে দর্শন ও পুজা করিতে হয়, লিমুসঠি 
শশু কর! । এখানেও বনু পাণ্ডা আছে, আমাদের পা 
শবণভট্ট। 


কাঁক্ীপুরমূ। 


মাপ্রাজ হইতে দক্ষিণ মারহাট্রা রেল পথে ৪৩ মাইল ব্যবধান 
আরকোনাম নামক একটি বৃহৎ ষ্টেসন আছে, তথ। হইতে চিংলিপুট 
লাইনের কাঞ্চিভরম এক ষ্রেসন ১৩ মাইল ব্যবধানে অবস্তিত। ইহাই 
প্রসিদ্ধ কাঞ্ষীপুরম্‌ বা কাঞ্ধী নামক ভারতের প্রসিদ্ধ সুপ্চুনোক্গ দামের অগ্ঠতর 
পুণ্যতীর্ঘ। ইহা দক্ষিণাত্যেব কাশীতীর্থ ও অতি গাটীন। কাক্ষীপুব 
শিরবঞ্চী ও বিঝ্ুকাঞ্চী নামে ঢই ভাগে বিভক্ত; শিবকাঞ্ষী ভগবান 
শঙ্কর প্রবর্তিত ৈবতীর্থ এবং বিষুকাদদী রামান্জ প্রবর্ঠিত বৈষঃব 
পর্মের প্রধান স্থান। সহরটা প্রায় ছয় মাইগ দার্ঘ, ই প্রান্থে ছভাট 
দেবপুরী বিগ্কমান আছে। ষ্টেসন ভইভে১। মাইল ব্যবধান শিবকাঞ্ধী, 
ষ্টেশনে গরুর গাড়ী ও ঘোড়ান বটুকাগাডী চাবি সানা পরসা দিলেই 
পাওয়া বাঘ । 

আমরা মাদ্রাজ ভঠতে ১৮ অনি! ভাড়ার পেলে আরকোনাম্‌ 
গাড়ী বদল করিয়! শিবকাঞ্ধী ঘাটরা শ্রীদেবগেপাল পাগডার সাহায্যে 
একটি ধর্মশালায় মশ্রব প্রাপ্ত ভই ৷ এই দশ্দশালাটি মাড় ওয়ারিদের 
এতৎ ভিন্ন বাক্ধণের জন্য বন ছর বাটি আছে, তথায় বিনা পয়সায় 
এক রোজ ব্রাঙ্ধণ বাত্রীগণ অন্ন পাইঘ। গাকেন। পক্ষিণাতো তাঙ্গণ 
ও ব্রাঙ্মণেতর শুদ্ু এই ঢই বর্ণঞ্বিগ্ঘমান, মদ ম্দ্য আচন্ণীয় ও 
অনাচরনীখাধীী আছে অন্য বর্ণন্রই। আরা পাগল বাটাতে প্রত্যেকে 
॥* আন দির। অন্ন ভোজন করিঘাছিলাম,। £এপানেশ অধিবানীগণ 
অপর্যাপ্ত লঙ্কা যুরিচ দেব করিয়া থাকে, আনাদের তরকারীতে 
সামান্ত ঝাল দিয়। ছিপ কিন্য তাহাও বঙ্গদেশের চতু গুণ 


শিবকাী | 
শিবকাক্ষীর প্রধান দেবতার নাম একুগস্থরনা৭ মহাদেব; প্রাঙ্গন 


২৭৮ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


মধ্যস্থ অতি প্রাচীন বৃহৎ আম বৃক্ষ হইতে নাঁঘের উৎপত্তি এমত 
জন প্রবাদ। শিবকাঞ্ধী একটি বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত পুরী, সম্মুথের 
সিংহত্বার বা গোপুরম দশতালা প্রকাণ্ড চুড়া, দ্বারের কাষ্ঠকপাট প্রার 
ত্রিশকুট উচ্চ, উপরে চতুদ্দিকে চি্পণ কারুকার্য্য সমন্থিত নানাবিধ 
জীব জত্তর ক্ষোদিত মৃত্তি সকল ভাস্কর কার্যের চমৎকারিত্ব প্রদান করিতেছে, 
চতুর্দিকে ঢারিটি দ্বার আছে। সিংহদবারের পরেই বিস্তৃত প্রাঙ্গন, 
তৎপর মূল মন্দিরের প্রাচীর। ভিতরে নাটমন্দির নানাবিদ সাজ সঙ্জার 
সজ্জিত। নিকটে স্বর্ণ নির্মিত হস্তিস্তস্ত বা ধবজা, সন্মুথে মোহন, 
তৎপর মুল মন্দির মধ্যে বালুকা নির্মিত, মহাদেবের মুত্তি এবং তৎপশ্চাৎ 
আরো ২টা' মুষ্টি। বালি নির্শিতি মৃষ্ি জলের পরিবর্তে তৈল দারা 
মৃক্ষণ কর! হয়, যাত্রী প্রদত্ত পুষ্প বিল্বপত্রাদি সন্মুখের পাত্রে প্রদত্ত 
হয়। এখানে মন্ত্রপুত সহত্র বিশ্বপত্র ২ টাকা দক্ষিণা দিলে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে। আমবা অপরাঙ্তে ,আসিযাছিলাম, সান্ধ্য 'আরতি দৃষ্টে 
প্রণামী দিয়া পরদিন যথাসাধ্য পূ্লা করিয়া বিন্বপত্রাি প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলাম, পুজীর কালে আমি পুকুষস্থক্তু পাঠ করিবার সময়, একজন 
বেদবিদ্‌ পুরুহিত আমার সঙ্গে যোগ দিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন ! 
এখানের ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, বিশেষ 
আচার ও নিষ্ঠীবাদী। পুজার দক্ষিণাও ভোগাদির কোন বাধা 
নিয়ম নাই, আমরী এই € মন্দিরে গ্ুভা দিয়া বিশেষ শান্তি লাভ 
করিয়াছিলাম। বর 
এই মন্দির প্রাঙ্গনে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধি- 
গৃহে শঙ্বরাচার্ধ্যের মুর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানের দেবীব্র মম কামাক্ষীদেরী 
সাহার বিশাল মন্দির পৃথক স্থ/পিত। শিব মন্দিরের চতুদ্দিকে 
প্রাচীর সংলগ্ন গৃহ সকলে অসংখ্য লিঙ্গমুত্তি বিরাজমান, তন্মধ্যে নারায়ণ 
ও লক্ষমীদেবীর মৃত্তি আকারে মন্থষ্য প্রমাণ। শিবকাঞ্চীতে ভাগীরথী 


বিষুকারধটী। ২৭৯ 


সাগর নামক চতুর্দিকে পাড় বীধা একটি জলাশয় আছে। তটদেশে 
নানাবিধ দেবালয়, জল ভাল না হইলেও বাত্রীদিগের দেব দর্শনাদির 
পূর্বে এখানেই ম্নান করিতে হর। সহরে জপের কল আছে, 
পাণীয়ের অভাব নাই । এখানে গাগা ও তাতবাবসায়ী জোলার বমতি 
সমধিক । প্রশস্ত শড়কের দুই ধাঁবে অধিবাসীগণের বাড়ী ও বাজার 
দোকান ঘর ইত্যাদি। ,.সহবটা দেখিতে সুন্দপ। এখানে বরাহ 
দেবের পৃথক বাড়ী আছে। কিছু দক্ষিণা দিতে হযু। 


বিষ্ুকাঞ্ধী। 


শিবকাধ্চী হইতে প্রায় ঢারি নাইল দৃবে বিষুবাঞ্ধী অবন্থিত। 
ঘাত্রীদিগের পক্ষে শিবকাপী দর্শনান্তে' বিষুকাধধী ঘাওয়াই শেয়। 
আমরা যাতায়াতের জন্য এক ঘোড়াব ঝাটকা গাড়ী ১৪০ ভাড়া ঠিক 
করিয়। প্রাতে পাইয়া দর্শনাদি কবতং ১১ টা সমন শিপকাধীতে কিরিয়। 
আসিয়াছিলাম,। দেব অন্দিরের চঠদিকে উচ্চ পাটা, পসাকারে 
শিবকাঞ্ধী হইতে ছোট, পিংহ দরজা বাঁ গোপুবম পান হইয়া একটি 
প্রাঙ্গনের পূর্ব দিকে শতন্তন্ত বিশিষ্ট 'মতাশ্চার্ধ্য নাটমন্দির, এরূপ সুন্দর 
কারুকার্ধ্য খচিত স্তন্ত সমস্থিত নন্দিন ভারতে মার কুত্রাপী নাই, 
প্রত্যেক স্তস্ত সিংহ, ব্যাপ্ব, ভস্তি, অশ্বাদি স্তর ছোট বড় মুগ্তি অতি 
চমৎকারিত্বের সহিত খোদিত, একটি প্রস্তর শত শত মোন উদ্ধনের , 
স্তম্ভ পর্ধন্ত হইতে কিরূপে আঈনিপ্া। বিচিত্র স্বশ্ম কারুকাধ্যে চিত 
করিয়া এই বিশাল সৌধ প্রস্থত করিয়াছে, তাহা দৃষ্টি করিলে। 
ভারতে প্রাচীন হিন্দু স্থপতি বিগ্ভা নে কতদর উৎকরিতা প্রাপ্ত 
হইরাছিল, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওরা বার ইহা পাশ্চাত্য 
শিল্পিগণের ও গবেষণার বিষয়। এই মন্দিরের পূর্বদিকে চহুদ্দিকে 
প্রস্তরের সিড়ি বান্দা একটা পুঞ্রিণীর জলে স্নান তর্পণ করিয়া দেব 


২৮০ বঙ্গদেশের তীর্ঘবিবরণ। 


দর্শন করিতে হয়। সম্মুখে শ্রীবরদারাজ স্বামীর মন্দির। প্রবেশের 
সম্মখেই একটি স্বর্ণ মণ্তিত উচ্চ ধ্বজন্তস্ত প্রোথিত। দক্ষিণ দিকে 
নৃসিংহ দেবের অতি সুক্ষ কারুকাধ্য সমন্বিত মন্দির । 

বিস্তীর্ণ স্তস্তের সম্মখেই বৃহৎ মন্দিরে ভোগমৃত্তি, দেবভাগার, 
গোশালা ও বহু ঘর পার হইয়া দ্বিত্তীয় অঙ্গনের মধ্যস্থিত দ্বিতল 
অট্রালিকাঁয় উপনীত হইলাম। তংকালে পুজরী না পাইয়া বু স্তস্ত 
বিশিষ্ট একটি ঘরে আমরা অপেক্ষা করিলাম। চতুর্দিগে অপংখ্য ঘর 
জনমানব শুগ্ঠ, যাত্রীগণের গতিবিধি কম, এক সময়ে বে বহু জনাকীর্ণ 
ছিল তাহার প্রাচীন স্মৃতি প্রতি ঘবেই বিগ্ভমান রহ্িরাছে। এই 
মন্দিরাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামান্ুজ স্বামীর চেষ্টায় নির্মিত হইয়া 
দ্বিতলে বিষুমুত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং চতুর্দিকের ঘর সকলে সেই 
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেন, এখন বিশেষ ২ পর্ধ উপলক্ষে 
বৈষ্ঞবগণ সমবেত হইয়া থাকেন। ৪ 

মূল মন্দিরে শঙ্খ চক্র গদা প্রদ্প ধারী চতুভূজি বিঝু মুক্তি অবস্থিত। 
মুছ মধুর ধ্বনিতে শত ঘণ্টা যুক্ত ্বার উদবাটন_ হইলে মনিমুক্তা 
খচিত বহু মুল্যের নানাবিধ অলঙ্কার পবিশোভিত ভগবানের অতি 
সদর সৌম্যমৃত্তি দর্শন ও পুজান্তে চিত্তের প্রসন্নতা লাভে চরিতাথ 
হইলাম। মন্দির মধ্যে ঘোর অন্ধকার প্রদীপের সাহাব্য ভিন্ন মুন্তি 
, দর্শন হয় না। প্রি শুঁ্রবারে অন্ভিষেক হইয়া থাকে, তদর্শনার্থে 
বহু লোকের সমাগম হয়। ১ পুজার মময় আরতি, বোড়োশইপাচারে 
পুজা, অন্নব্যঞ্জন ভোগ, বেদ মন্্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। নিম্নতলে 
লক্ষমীদেবীর মন্দিরে ও অনুরূপ পৃজাদি হইয়া থাকে।, এই স্থান অতি 
পবিত্র পুরাকালে ব্রহ্মা এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ কারিয়াছিলেন, তন্দরুণ 
" কাঞ্ধীপুরে ঘক্ত করিয়া শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হওয়া যায়। 

এই দেবতার লক্ষ মুদ্রার উর্ধ মূল্যের বহু অলঙ্কার আছে, মন্দিরের 


্রিচিনা পী ও ্রীরঙগজী। ২৮১ 


ব্যয় নির্বাহার্থে দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, প্রবাদ ভগবানের গলদেশে 
যে হার আছে, তাহা ভারত বিজয়ী লর্ড ক্লাইব মহোদয় প্রদান 
করিয়াছিলেন। এই দেবতার হস্তি, ঘোড়া, রথ, পালকী ইত্যাদি 
বছ বাহন আছে। বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপী বৃহৎ মেলা হয়, 
তৎকালে প্রত্যেক দিন ভিন্ন ভিন্ন বাহনে ভগবান রাহির হইয়া 
থাকেন। 

কাঞ্চিভরামে প্রত্যেক বাবের নামানুসারে * সাতটি তীর্থ মাছে, 
তাহাতে তত্তৎ্বারে স্নান দান করিলে অশেন পুণ্য ও নানাধিব রোগ 
বিনাশ হয় এমত পাগডারা বলিরা থাকেন। এখানে আর পানা না 
করির। শিবকারঞ্ধীর পা দ্বারাই আমরা দর্শনাদি করিয়াছিলাম ; 
দেবতার নিকট ভোগ পুজাব জন্য বাত্রীগণ ইচ্ছা! মতে অর্থ দিতে পারেন, 
কোন বাঁধা নিয়ম নাই। 


ত্রিচিনা পল্লী ও শ্রী রঙ্গজী। 


মান্জাজ হইতে ২৫২ মাইল ব্যবধান মান্দ্াজ ও মারভাট্র মূল রেল লাইন 
মধ্যে ত্রিচিনাপল্লী নামক একটা বড় সহর ও রেলের বৃহৎ ষ্টেশন, ভাড়া 
দ্বিতীয় শ্রেণী ১৯৬০ মানা তীর শ্রেণী ৬//০ আনা ইম্টারক্লাল নাই, 
তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী গুলিও প্রবিধাজনক নষ্টে। এই ্রেশনের অদূরে 
রেলের এক্টী কারথানা কয়েক মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। 
তরিচিনাপর্জী হইতে তিন মাইল দুরে আর একটি স্টেশনে নামিয়া গাড়ীতে 
ছুই মাইল গমন করিপেই, প্রসিদ্ধ স্ুবিদ্ুরণ শ্রীরঙ্গভীর দেব মনির । 
সহরটি ঘন বসতি লক্ষাধিক লোকের বাস, ছুই ভাগে বিভক্ত এক কেন্টন- 
মেপ্ট, যথায় ইউরোপীয়ও ইউরুসিয়ান দিগের বাস; দ্বিতীয় দেশীয় 
দিগের বাস। এখানে দেশী বহু খৃষ্টান মাছে এবং তদ্রুণ প্রটেস্টেও 
ও রোমীন কেথ লিক অনেকগুলি চার্চ বা গিরজা। আছে। দেশীয়দিগের 


২৮২ বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ। 


. বসতির মধ্যে একটি উচ্চ পাহাড় আছে, তাহার চতুদ্ধিকেই সড়ক ও 
লোকের বদতী ও বাজার ইত্যাদি : পর্বত চুড়ায় গণেশজীর মন্দির 
বি্যমান, পর্বতে উঠিবার জন্য সিড়ি আছে, উপরে উঠিলে মণ্দির হইতে 
চতুর্দিকের সমস্ত সহরটা বড়ই সুন্দর দেখার। পথের সম্মুখে প্রস্তরের 
নিম্মিত বৃহৎ হস্তিমুন্তি যেন দ্বার রক্ষার জন্ত দাড়াইরা রহিয়াছে। উপরে 
আরো! মন্দির ছিল তাহ! মেগেজিন্‌ রক্ষার্থে ব্যবহার হয়, ভ্রবং একটা ব্রিটাশ 
সিংহ ধবজা উডিডয়মান হইতেছে, নিকটে ঠৈন্য বাস বা কিন্লা সংস্থাপিত। 

তেপাকুলাম্‌ নামক একটি প্রস্তর বাধা বৃহৎ পুঞ্ধরিণী পর্বতের নি 
দেশে প্রাচীন কাল হইতে অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে একটা প্রস্তর 
নিগ্মিত দেবমন্দির আছে, নিকটেই দেন্ট ঞোদেপ কলেজ বাটি। ইহা 
পূর্ব হিন্দু চোল বংশীর রাজ। দিগেব অধিকার ভুক্ত ছিল তৎপর 
নায়িক বংশীয়গণ রাজত্ব করিবার সময় ইহী। মপ্তুদশ শতাব্দী সময় 
মোসলমান অবীন হর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিস্তৃত রাজত্ব 
ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়াছে! এই রাজত্ব লইর৷ হিন্দু; মোসলমান, 
ফরাসী, ইংরেজ গ্রত্ৃতির যুদ্ধ হইরাছে তাহা উতিহাসিক ঘটন! বলিয়া 
নিরব রহিলাম। 


। শ্রীরঙগজী ] 


ত্রিচিনা পল্নী' সহরটা রা ুগের পুণ্যতোয়। কাবেরী নদীর তটে নদীর তটে 
তুবুস্থিত, ষ্টেসন হইতে নদীর বাট প্রাঞ্জ ছুই মাইল এখানে জানৈর বহু 
বাধা ধাট আছে, যাত্রী ও অধিবাসীগণ, নদীতে প্লান তর্পণ, পিগু প্রদান 
করিয়া থাকেন। হিন্দুর সান মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী সরস্বতী, 
নর্খদা, সিদু, কাবেরী এই সপ্ত নদীয় নাম ম্মরণ করিতে হয়। এই নদী 
সকলের মধ্যে গোদাবরী, নর্শদা, কাবেরী নদী দক্ষিণাদিত্যের অন্তর্গত ! 
আমরা গৌদাবরী স্্রানের কথা নাপিক তীর্থ বিবরণে বর্ণন করিয়াছি, 


শ্রীরঙ্গজী। ২৮৩ 


বরদা রাজ্য দর্শন করিয়া! বোম্বাই আইসার সময় ব্রোচ নামক 
ট্টেশনের সংলগ্ন পবিত্র নন্দ নদীতে স্নান করিবার সুযোগ 
হইয়াছিল। এখন শ্ত্রীরঙ্গপুরে আসিয়া কাবেরী নদীতে পাগ্ডার সাহায্যে 
মন্ত্াদি পাঠ, স্নান তর্পণও পুজা ভেট ইত্যাদি প্রদান করিয়া মনের বিশেষ 
শাস্তি লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীরঙ্গমপুব কাবেরী নদীর 'মধাবন্তী ১৬ 
মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপ। * 

ত্রিচিনাপল্লী সহর. হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিধা আমরা পরীর মপুরে 
আসিয়াছিলাম, কাবেরী নদীর উপর প্রস্তর প্লতু পার হটরা প্রায় দুষ্ট 
মাইল দুরে শ্রীরঞ্গমপুর শ্রীরঙ্গজীব স্ুবিস্তৃত দেধপুরী দষ্টে, অত্যাশ্ধ্য 
হইয়া তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকু বর্গের অবগতি আগ বিবৃত 
করিতেছি । 

শ্রীরঙ্গমজীর দেবপুরী ভারত মধ্যে সৌন্দর্য না হইলেও বিওতিতে 
অতি বৃহৎ, ক্রমে ক্রমে সাতট প্রাটাৰ ও পিঠ দবজ। বা গোপুরণ 
পার হইলে মূল মন্দিব পাওয়) যার়। * বাহিরের প্রাচীব দৈর্ঘে ১৯৪৮ 
ভাত প্রস্থে ১৬৮০ ভাত, ক্লিতরের সপ্ুম টার দৈর্ধে ১৮২ হাত প্রস্তে 
৯৯৬ হাত, মধ্যের পার্টি ক্রমশঃ পরিনানান্সানে খর্ব করা 
হইয়াছে; বাহিরের প্রাচীর উচ্চে প্রায় ১৪ ভাত ভেদ ॥ ভাত; 
সিংহ দরজা বা গোপুবম ১৫টি, পূর্বদিকেবঈ একটি নানাবিধ সুন্দর 
কারুকার্ধ্য সমুস্বিত উচ্চে প্রায় শত হাত; সগ্পুপেন 'গোপুরম প্রস্তুত 
হইতে পাঁরে নাই, ৪০ ফিট পাঁবদাণ নিন্মিত ভইয়া অসম্পূর্ণ রভিগ্লাছে, 
উপরের ছাদের আচ্ছাদন দিবান জন্য যে কগেক থান চতুষ্কোণ শ্লেট 
প্রস্তরের পুরুতক্তা টালি স্বরূপে ব্যবত হইরাছে, নাহার দৈর্ঘ ত্রিশ 
ফিটের নুন নহে। প্রথম প্রবেশ দ্বার পথে থে প্রশস্ত রাস্তা আসিয়াছে 
তাহাই মন্দিবের দিকে চলিরা গিয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীর প্রাচীর 
মধ্যবর্তী স্থানে ব্রাঙ্গণ ও ব্যবসারী প্রার আট শত ঘর প্রজার 
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বাড়ী; তৃতীয় প্রাকারের মধ্যেও ছুই শত ঘরের উর্ধে প্রজার বাস। এই 
প্রাচীর মধ্যে হাট, বাজার, দৌকান ও বহু কারবারের স্থান। এই 
পুরী একটি ছুর্ভেগ্য ছুর্গ বিশেষ, বর্তমানে দশ সহন্ম লোকের বাস 
স্থান। পূর্বদিকে প্রাচীর মধ্যে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গন আছে, মাঘ 
মাসে উৎসব "সময়ে বৃহৎ মণ্ডপ প্রস্তত হয়, তাহার মধ্যে বাজার বসে 
ও নৃত্য, গীত, জ্রীড়।, কৌতুক হইয়া থাকে'। তাহার সপ্মুখেই লক্গমী- 
দেবীর মদ্দির | 

চতুর্থ প্রাকারের পর হিন্দু ভিন্ন অগ্য জাতি প্রবেশ করিতে পারে 
না, সপ্তম প্রাচীর পার হইলেই মুল মন্দিরউপরে স্বর্ণ মণ্ডিত 
চুড়ায় কয়েকটা স্থুবর্ণ কলদ স্ুর্ধযাকিরণে সমুজ্জল প্রভা বিস্তার করিরা 
মন্দিরের সৌন্দরধ্য বদ্ধিত করিয়াছে । মুল মন্দিরের সম্মুখে শতন্তস্ত 
বিশিষ্ট নটি মন্দির, প্রত্যেক স্তন্তের ভাঙ্কর নুচিক্ধন কারুকাধ্য গুলি 
দৃষ্টি করিয়া চমতরুত হইতে হয়।, প্তস্ত গুলিতে সুসজ্জিত অশ্বধোহী 
সশস্ত্র যোদ্ধ। অশ্ব উপরে উপবিষ্ট'; এবং নানাবিধ জীব জন্ত ও মন্তয্যের 
ছোট বড় খোদিত মুত্তি সমূহ অতি মস্থণ ও সুষ্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে। 
এই মন্দির প্রস্তত করিতে ঘে কত সময় ও কত কোটি টাকা ব্যয় 
হইয়াছে কে তাহার সদ্ধান লয়? 

মূল মন্দিরের সম্মুখে যোনার তালগাছ বা বান প্রোথিত, নিকটে 
অতি সৌম্যমৃত্তি গরুড় কৃতাঞ্জলিপুটে দর্ডাবমান। মন্দির মুধোেদেওয়ণাল 
শেষনাগ পর্য্যঙেক ভগবান বিষ্ণু 'শ্রীরজী শারিত, ইহার নিম্নে 
সিংহাসনোপরি মণি মুক্তা প্রভৃতি বহু মূল্যের রত্রালঙ্কার ভূষিত শ্রীরঙ্গজী 
(বিষণ) দণ্ডীয়মীন অবস্থায় অবস্থিত। এখানে” প্রতিনিয়ত পুজা 
ভোগ ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়। থাকে । দেবতার বহু লক্ষ টাকার উন্ধ 
মূল্যের অলঙ্কার ও দ্রব্য সম্ভার ভাণ্ডারে মজুত আছে। পাঁচটি টাকা 
বর্শনি দিলে ট্রষ্টি পাগাগণ সমবেত হইয়া যাত্রীকে দেবতার পর্ব্ধ্য 


জন্থুকেশ্বর। ২৮৫ 


প্রদর্শন করাইয়া থাকেন। ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ 
অবস্থায় ভারত পরিভ্রমণে আগিয়া একথানা মূল্যবান অঙ্ক শ্রীরঙ্গজীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন। 

পুরী মধ্যে বহু পাণ্ডা আছেন, একজন পাও বা পুবোঠিভ ঠিক 
করিয়া লইলে তাহার সাহায্যে দেব দর্শন হয়, এব. পংগার বাড়ীতে 
বিনা ভাড়ার বাস করা যার। বর্তমান বর্ষে কাবেরী নদীর জলগ্লাবনে 
মন্দির হইতে 'অ্ধ মাইল দুবে শ্সানার্থে কাবেরী নদীতে যে সুবুইত 
ঘাট ও মন্দির আছে, তাহা ভগ্ন হইয়া গিঘ্তাছে, ঘাটের পিড়িগুলি 
প্রথমেই জলে ডুবিয়া যাওয়ান ভগ্র হয়*নাই কিন্য অতি গন্দর চতন, 
তছুপরি মন্দির জলঙ্রোতে ও বিণ্তিত, হইয়া প্রাচীন চিঙ্জ বিলোপ 
করিরাছে। পু 

দাক্ষিণাত্যে শৈব উপাপক ৪ শিবঞনিনই অমধিক কিন্তু বৈষর 
প্রধান শ্রীরামান্জ আচাধ্য দাক্গিণৃত্যের চিঙ্গলপুত জিলা একাদশ 
শতাববীর প্রারস্তে জন্মগ্রহণ কনিয়া রৈষ্চব ধশ্মে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ- 
পুরুষ হইয়াছিলেন, ক্রাার উদ্ভোগে এখানে শ্রব্ীর মস্তি স্থাপিত 
হয়, এবং তিনিই বৈষ্ণব ধশ্মের প্রথম প্রবর্তক । 
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শ্রীরঙ্ষম হইতে মদ্ধ মাইল ল্যবপান জুকেশবর "নচাদেবের বিশ্বৃত 
মন্দির পরধৎ 'পাঞ্চভৌতিক মৃদ্ডি্ অপনুদ্তি প্রতিষ্টিহ রহিয়াছে, একটি 
বুহৎ জদ্বুক্ষ হইতেই ঈশ্বরের নাম ভপ্ুকেশ্বব হইয়াছে । এখানের 
পুরী ও পাঁচটি প্রাচীর বেষ্টিত শ্রীরঙ্গজীর পুরী অনুকরণে প্রস্কত 
এই দেবপুৰী বনু প্রাচীন নহে, অনেকেই নতবর্ষের বলিয়া অনুমান 
করেন। মুল মন্দির মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত), বাহিরে একটি কূপ 
আছে, তাহার অন্তসলীল সর্বদাই কিছু » বাহির হইতেছে এবং 
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শিবলিঙ্গ স্থানটি তদপেক্ষা নিম্ন বলিয়া কুপের জল মন্দিরের মেজে 
যাইয়া জলমগ্র করিয়া রাখে, এবং পাগডারা ইহাকেই জলরূপী মহাদেব 
বলিয়া! থাকেন। 'এই মন্দির ও দেখার জিনিষ, কেনন। সর্ধব বাহিরের 
প্রাচীর 'দৈর্ঘে ২৪৩১ ফিট প্রস্তে ১৪৯৩ ফিট উচ্চতায় ৩৫ ফিট, প্রাচীরের 
ভেদ ৬ ফিট "্মুতরাৎ কত বড় আশ্চার্ম্য ব্যাপার । 


মাঢুরা । 


ত্রিচিনাপল্লী হইতে রামেশ্ববের পথে মাদুরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
ইহা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রদিদ্ধ জিলা প্রাচীন হিন, রাজার নিদর্শন। 
মাদুর রাজনৈতিক, শিক্ষা, বাণিজ্য ও ধর্ম সম্বন্ধে ম্মরণাতীত কাল 
হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মাদ্রাজ হইতে মাছুরা ৩৫০ 
মাইল ব্যবধান, ভাড়া দ্বিতীর শ্রেণীর ২৬।/ এবং তৃতীব শ্রেণীর ৯% 
আনা। ১৭৪৭ ধৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এখানে পাও, নায়ক, সেতুপতি প্রভৃতি 
নানাবধ বংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিরা বিদ্যা, শশ্বর্য! ও ধর্ম 
সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা ভারতে অন্ত্র বিরল। খুষ্টীয় 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা ভীমশেখর এখানে যে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহ! অষ্/। শতাব্দী পর্য্যস্ত বর্তমান থাকিয়া, দাক্ষিণাত্যে 
তামীল ভাষ৷ বিশিষ্ট রূপে শিক্ষ। দিয়াছে; এই নগর পুরুকুলে বাণিজা 
জন্য গ্রীক ও রোমকদিগেব সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল; এখানের 
প্রাচীন দেবতা শিবলিঙ্গ শ্রীস্ুন্দরেশ্বর স্বামী ও পর্বতে মিনাক্ষীদেবীর 
মন্দির ভাস্কর কার্ষ্যের প্রাচীন গৌরবে ভারত 'বিখ্যাত; এখানের 
কৃষ্ণকাষ্ট নিশ্মিত হন্তি, সিংহ প্রস্ততি জীব জস্তর মুত্তি সংযুক্ত দ্রব্যাদি 
ভারত প্রসিন্ধ ; কাশ, পিতল, এলুমিনাম প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য, সোণার 
কাজকরা রেশমী বস্থা্দির যথেষ্ট আমদানী । প্রাচীন দেবালয় ও 
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রাজবাটার মন্দিরাদি এমন সুন্দর যে, তষ্টে ভারতের পুর্ব গৌরব . 
স্বৃতিপথে উদ্রিক্ত হয়৷ মন বিশ্মরাবিষ্ট হয়। 

মাছরা রেলের জংসন ষ্টেশন, এখান হইতে মেইল লাইন টিউটি 
করিণ গিরাছে, এবং শাখা লাইন বামেশ্বব দীপে ধন্ক্কোটি পর্যা্ত 
সমুদ্র তটে বিস্তৃত হইয়াছে। ঠ্েশন হইতে এক মাইল বাবধান 
আশ্চর্য্য দেব মন্দির অবস্থিত; ইহাব চতুদ্দিকে বিশাল প্রাচীর, প্রকাণ্ড 
গোপুরম্‌ বা সিতহ দরজা পার হলেই প্রস্তর মপ্ডিত প্রাঙ্গন ভৃমি। 
সম্মুখে গণেশদেবের প্রকাণ্ড মৃত্তি সমদ্বিত মন্দির। তংপরে বৃহৎ 
বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে ক্ষোদিত দেব, মন্তুষা, লিভ, বাসর প্রভৃতি জীব 
জন্তর মৃত্তি সমন্বিত বন স্তস্ত শোক্তিত প্রকাণ্ড নাটমন্দির। এই 
মন্দিরের স্তন্ত সকলের আত শিল্প চাতুর্ধ্য খচিত মৃত্তি সকল দৃষ্টে 
চমত্কৃত হইতে হয়। না জানি কত কোটি ২ টাকা এসব মন্দিরে 
ব্যয়িত হইয়াছিল । এই মন্দিরের, পরই বসন্ত মণ্ডপ, এখানে শিব 
ঠাকুবের বসন্ত উৎসব হর থাকে ।* তৎপর চু্দিনকে উত্রষ্ট প্রস্তর 
বাধা স্বর্ণপদ্ম নামক পুষ্ষবিণী। পুঙ্গরিনীন নিকট "ভগবান সুন্দর দ্বামীর 
বৃহৎ মন্দিব অপূর্ব দৃশ্য, মণ্দিবেব সন্ুখে দোণান ধ্বদন্তস্ত প্রোথিত। 
মধ্যে স্বন্দরেশ্বর স্বামীর লিঙ্গ নু্তি বিরাজমান, দেখিলে মন প্রাণ 
জুড়াইয়া বায়; পৃক্তার কোন বীধ। নিয়ন নষ্ট, পুরোহিতের "অত্যাচার 
নাই, যাত্রীগ্ণ যাহা দেন ভাভাতৈই সঙ্্ট। ঢই মানা পয়দা দিলেই 
সংস্কলন যুক্ত পূজা হইয়া বার । * 

বৃহৎ মন্দিরের অদ্ধাংশে নিলান্মী বা পার্নাতি দেবীর সুন্দর মৃত্তি, 
নানাবিধ বহুমূল্য * বত্ররাজিন অলঙ্কাবে সুশোভিত; এখানেও একটি 
সোণার ধ্বঙন্তম্ত প্রোথিভাছে, প্রভাত সন্ধ্যার শত শত প্রদীপ প্রচ্ছলিত 
হইয়া নয়নাভিরাম দৃপ্ত হয়। শিব মন্দিরের যায় পূজাদি সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। এই পুরী মধ্য রৌপ্য নির্শিত বৃহৎ হাতি আছে, যাহার 
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দত্ত চক্ষু ইত্যাদি স্বর্ণ বিরচিত, দেবালয়ে লক্ষ ২ মুদ্রার অলঙ্কার 
ও তৈজস পএাদি সঞ্চিত রহিয়াছে। এই মন্দির অর্থগৃরধ বৈদেশিক 
নৃপতিবৃন্দ কর্তৃক বিলুগ্ীত হয় নাই বলিয়াই, অগ্ভাপি যে নকল ধন 
রত্ধাদি সঞ্চিত আছে যাহ। ভারতে আর কুন্রাপি নাই বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। 

মাদুরাতে তেগ্ন কুলম মামক বৃহৎ সরোবর ও মহারাজ তিরুমল 
নায়কের রাঞজভবন বিশে রষ্টব্য। 


রামেশ্বর । 


রামেশ্বর--সর্ধতর সেতুবন্ধরামেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। মহাকবি বানীকির 
লোক বিশ্রুত রামায়ণ বগিত, অধোধ্যাব নৃপতি মহারাজ রামচন্দ্র পি 
সত্য পালনার্থ বনে আপিয়া দণ্ডকারণ্যে বাদের সময়, লঙ্কেশ্বর রাবণ 
ততরাজ্জী সীতাদেবীকে হরণ করিয়) নিলে, কিক্বিদ্ধ্যা রাজ্যের অধিপতি 
স্গ্রীব রাজার অগণিত বানরাখ্য “ সৈন্য সাহায্যে প্রস্তরদ্বারা লঙ্কা পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত সমুদ্র মধ্যে যে সেতু নিষ্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই রামেশ্বর সেতু 
নামে জগত বিখ্যাত। এখানে পুরাকালের শ্বিলিঙ্গ মুত্তি স্থাপিত আছে, ইহা 
মহাতীর্থ, ভারতের সর্বত্র হইতে এখানে ঘাত্রী সমাগম হয়। মাছুরা হইতে 
রামেশ্বর"৯৫ মাইল, ভাড়া /৬,৩ পাই । কলিক।তা হাবড়া ষ্টেসন হইতে 
বি, এন, রেলে মীন্দ্রাজ, তথা হইতে 'গান্দ্রাজ ও দক্ষিণ মারহাটা রেলে 
এখানে আসা ধায়; ইহার দূরত্ব ১৪৭৭ মাইল, রেলপথে ৬২ ইটা সময় 
লাগে, মান্রাজ নামিয়! স্বানাহার ও বিশ্রাম করিবার বু সময় পাওয়া বার» 
সহবের দৃশ্তও দেখা যায়। ভাড়া কলিকাতা হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য 
৯৪1০ আনা, তৃতীয় শ্রেণীতে ভাড়া ৩৩%৯ পাই । 

মাছুরা হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত সন মধ্যে রামনদ উল্লেখ যোগা, 
এখানে সিলোন'যাত্র'দিগের কোয়ারিন্টিদ আফিদ আছে; রেলের ষ্টেসনে 
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সরকারী ডাক্তার সিলোন যাঁত্রীদিগকে পরীল্গণ করেন। তৃতীয় শ্রেণীর 
ধাত্রীদিগের এখানে দশদিন থাকিতে হয়, ্টেসনের সম্নিকট সরকারী বহু 
ঘর আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কোন পীড়া ন' থাকিলে পরীক্ষা দিতে 
হয় না। মাছুরা হইতে ভারত মহাসাগরের তটপ্রা হবর্ভী টিউটিকরিন 
নামক বন্দরে যাইয়া, পূর্বে তথা হইতে দ্বাদশ ঘণ্টার জাহাজে কলছ্ছো 
যাইতে হইত, এক্ষনে রামের ধন্থুক্ষোটি বেলু লাইন হইতে জাহাজে 
২ ঘণ্টায় সিলোন ত।লৈমান্নার ষ্টেসনে পনথচা ধাষ। ভাবত হইতে 
লক্কাদ্বীপ বা দিলোন সমুদ্রপথে প্রার ৬০ মাইল,* পুরাকালে রামেশ্বব দ্বীপ 
ভারতবর্ষের দঙ্গিপপ্রান্তভাগ সঙ্গে সংঘোজিত ছিল, নৈসর্গিক উৎপাতে 
এখন ভারত হইতে পৃথক ইইঘা! একটি হহ্বীপাকাবে শোভা পাইতেছে। 
ভারতের বেলেব শেৰ ষ্টেশনেব নাম মণ্তাপম্‌, তৎপব প্রায় ভ্ভই মাইল 
সমুদ্র, বঙ্গ ও ভারত মহাসাগবেব মধ্যবর্তী পক্‌ প্রণালী । যাহার উপর 
রেলের সেতু নির্দিত হইয়া, বামেশন দুপেন প্লাঙ্থান স্রেসন সঙ্গে এক তই 
গিয়াছে । ্ 

রামেশ্বব দীপ দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল প্রস্থ ৪ হইতে ৮ মাইল।  বাদেশ্বর 
পশ্চিম প্রান্তে প্লাম্বান ট্রেশন। তথা হইতে মান়্াৰ যোছক পর্যন্ত নুতন 
রেল বিস্তৃত হইরাছে। মান্লাব যোজক বা! ভাঙ্গা সেতু ১৪ মাইল, তৎপর 
মান্নার দ্রীপ প্রা ১৮ মাইল, মান্নান দীপেনইপুর্ব প্রান্তে অল্প পরিসর 
সমুদ্রের খা়ীৎবা বোজক আছে, টার সদয় নান "গরু পার হষ্টতে 
পারে; সুতরাং সিলোন ও ভারতের ম মাধো দ্রীপদদ ৪ সমুদ পরিসলে ৯০ 
মাইল, ইহা শ্রীরামচন্্ নির্শিত কণিত নেঠ। রামেশ্বর বা প্লাঙ্গাম দ্বীপ 
একটা অনুর্বরা ভূয়ি নিষ্ে পর্বাত, উপবে সমুদ্রবালিপর্ণ, তাল ও বাবলা! 
গাছে আচ্ছাদিত, নারিকেল ও খেজুর বুক্ষাদির বাগান আছে, কোন কুবি 
হয় না। অধিবাসীর সংখ্যা দুই সঙস্বেন কিছু বেশ্রী ত্রাঙ্গণের সংপ্যাই 
অর্ধেক । মাণ্ডাপম্‌ ষ্টেসন হইতে গাড়ী সমুদ্রের উপর দিয়া, প্রস্তর সেতর 


৯৯ 
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উপরস্থিত লৌহ রোলারসেতু পথে যখন পূর্ববাভিমুখে চলিতে লাগিল, 
তথন আমি নিঝিষ্টমনে গাড়ীর জানালার পথে সেতুটি দেখিতে লাগিলাম, 
ইহাই শ্রীরামচন্্র কর্তৃক সীতা উদ্ধারার্থে লঙ্ক। যাইবার সেতু পথ। ইহ 
জলমগ্র একটি পাহাড়, পূর্কে ভাটার সময় ইহার উপর দিয়া পদব্রজে 
লোকের গতিবিধি ছিল, ষ্টিমারের যাতায়াত জন্য প্রান্বাম্‌ দ্বীপের সন্নিকটে 
তীরের নিকটস্থ জলমগ্ন পাহাড়ে ডিনামাইটরে সাহায্যে, একটি পথ খোলা 
হইয়াছিল, বর্তমানে তাহার উপর দিরাই রেল সেতু-প্রস্তুত হইয়াছে । 

রেল সেতুর নিয়স্থ প্রস্তর সকল চতুষ্কোণ বুহুৎ ২ খণ্ড বিশেষ, ইহার 
উপরিভাগ অপ্রশস্থ, নিম্নের পবিসর ক্রমেই বিস্তৃত। উত্তরদিগ হইতে 
বঙ্গোপসাগরের নীলামুরাশী উত্তাল তরঙ্গে সুগভীর গঙ্জনে সেতুতে আসিয়া 
লাগিতেছে ; কিন্তু প্রস্তরময় সে নিয়দিকে বহু বিস্তৃত থাকার, তরঙ্গ 
গুলি ভগ্ন ও মৃছ হইয়। সেতু সঙ্গে যেন ক্রীড়া করিতেছে। মাগ্ডাপমের 
ইনসগিক শোভা, সমুদ্রের তরঙ্গ ,সৌনধধ্য ও সেতুর নির্মাণ কৌশলাদি 
ৃষ্টে বিশষয়াবিষ্ট চিন্তে বু সহত্র বংসর পূর্বের রামায়ণ বর্ধিত ঘটন। 
সকল স্মৃতিপথে উদ্রেক হইয়া আ'ঘ্বহারা৷ হইতে হইয়াছিল। প্রস্তর 
সেতুর উপর রোলার লৌহসেতু নিম্মাণ কৌশল আরো চমৎকার । সেতু 
পার হইতে ১৫ মিনিট লাগিয়াছিল; সেতুর দক্ষিণদিগের সমুদ্র স্থির- 
ধীর-গভীর ; বঙ্গদেশীয় 4বৃহৎ নদীব ন্যায় প্রশাস্ত। কিন্তু উত্তরের 
দূরবর্তী অত্যুগ তরঙগগুলি সেতুর নিকটে আসিয়াই শ্রীরাম- 
চক্র ভয়ে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে । বেলের উপর হইতে সেতুটি 
যেন জলের উপর লম্বা এক খগ্ প্রস্তর স্তায় ভাগিয়। রহিয়াছে। 
স্থানে জলের উপর ভাসা, কোথাও ভগ তরক্গর্ুলি মুছ মন্দ ভাবে 
প্রস্তর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে । উত্তর দক্ষিণের নীলাম্ব বারি 
রাশি অনন্ত নীলাকাশে যেন চিত্রপটের মতন মিশিয়া এক হইয়া 
রহিয়াছে। কি এক অপূর্ব দৃশ্ত! সেতু পার হইয়াই প্লান্বাম স্টেশন, 


রামেশ্বর। ২৯১ 


মধ্যে অপর একটি ষ্টেশন পার হইয়াই রামেশ্বর ষ্টেশন। কি আশ্চর্য্য! 
পূর্বে সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন ছুই মাসের দূরবর্তী স্থানে বাঙ্গালীর আইসা 
দুবহ ব্যাপার ছিল। ধন্ত ইংরেজ! তোমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অর্থ 
ও কৌশলে কলিকাতা হইতে রামেশ্বর রেল সংযুক্ত করিয়া কত 
নিকটবর্তী করিয়াছ। 

রামেশ্বর ছ্েশন হইতে মন্দির এক মাইলের কিঞ্চিৎ উদ্ধে, আমরা 
পদব্রজেই গমন ক্ষরিলটম, চারি আনা পয়নার খকথানা গোশকট 
ভাড়া করিরা জিনিষাত নেওরা গিয়াছিল। স্থপ্রসস্ত পথ, ছুই ধারে 
নারিকেলের বাগান, মধ্যে ১ অধিবাসীর তালপর্ের ছানী ক্ষুদ্ধ ২ 
ঘর। পথিমধ্যে যাত্রীর থাকাৰ জন্য ধ্নীদিগের নির্শিত ধর্মশালাদি 
মাছে। আমরা মন্দিরেব অনতি দূবে সহর মধো বসস্তবাবুর ধর্মশালায় 
মাশ্রয় পাইয়াছিলাম। ইভা রামেশ্ববেব পূর্ব প্রান্তে সমুদ্র তটবর্তী, 
ঘরে বপিয়া বঙ্গোপসাগবেন ভীষণ উন্বাল তরঙ্গ মাল। দৃষ্টি গোচর 
হইয় থাকে । বাঙ্গালার শীত খতুই দাক্ষিণাত্যেব বর্ধা কাল, আমাদের 
অবস্থিতি নময় এখানে প্রহর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল; সমুদ্রপ্তিত বাম্পরাশি 
আকাশে কিরূপ প্রবল ঝড়ের সুষ্টি করিয়া, তটাভিমুখে আনিত ভয়, 
ভাহাই বারান্দায় বিয়া এক মনে দৃষ্টি কৰিতান; এবং বিশ্ময়াবিষ্ট 
চিত্তে ভগবানের নাম স্মবণে, কৃষ্টি কর্তার জ্ুপান কৌশল ও সৃষ্টি 
বৈচিত্র মনদর্শনে অনেক সময় আত্মহারা হইয়াছি। ধাঁ করুণা বলে 
আমার বহু“দিনের সঞ্চিত আাশ। ফলবতী হইগ্রাছে, আজ রামেশ্বর দর্শন 
করিয়া জীবনে অপার আনন্দ সঞ্চানে কাতান চরণে ভক্তি বিন হৃদয়ে 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম । 

আমাদের ধশ্শশালার পার্খ দিয়! মন্দিরাভিমুধে নে প্রশস্ত শড়ক 
গিয়াছে, তাহার ছুই ধারে পা ও ব্যবসারীদিগের আবাস। কিছু দূর 
£গেলেই শড়কের মধ্যেই বাজার ও পার্শববন্তা স্তানে দোকান প্রন্নোজনীয় খাগ্য 





পব্যাদি সম্ভারে পরিপূর্ণ। আমরা অপরাহ্থে আসিয়াছিলাম, দ্বারকা 
রি রামেশ্বরের ধর্মশালার মালীক বগন্তবাবুর নির্বীচন মতে এখানের 
ত পাণ্ডা গঙ্গাধর পিতাম্বরকেই আমরা পাণ্ড নিষুক্ত করিষ। 
লাম! তাহার চর মাহ্রা হইতেই আমাদের সঙ্গ লইরাছিল, এখানে 
আসিয়া! তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেব দর্শন ও পুজন, প্রায়শ্চিত্ত, 
পার্বণ আদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদি কাজের জন্য দশ টাকা চুক্তি 
মাতা । এত* ভিন্ন গলগৌত্রীর জলের জন্ত ২॥ টাকা ও দেবপুজার 
(বিশেষ টালস ২২ টাঁকী এন্রং দেব পুঁজকদিগকে দাতব্য ও প্রণামী পৃথক 
(দিতে হুইয়াছিল। 
. ক্ামেশ্বর মন্দির ুবিত্তীণ উহা সহ ত্তপস্তের মন্দির, চতুর্দিকে উচ্চ 
উঞ্সাটীর দৈর্ষে প্রায় সহতর ফিট, প্রস্থে ৬৮৭ ফিট, তিনটা গোপুরম্‌ আছে, 
ইটা অন্পর্ণ, সম্মুথের গোপুরম্‌ শত ফিট উচ্চ নানাবিধ মুন্তি খচিত। 
॥ মিংহ দ্বারের মধ্যে দিয়! প্রশস্ত, পথ, ছুই ধারে ত্রিশ ফুট উচ্চ স্ততত, 
[তরি ছাদ। প্রথম পথটি ু্বাভিমূখে বহু দুর পধ্যন্ত মূল মন্দিরের 
' গশ্চাৎভাগে যাইয়। দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই পথের ছুই পারে 
, নীনাবিধ দোকান সাঁজ্জত আছে, তন্মধ্যে কড়ি, খেল্না, দেব মুত্তিছবি 
ও অস্থান্ত মনোহারী সন্তারে সঙ্জিত। এই পথের পরে হিন্দু ভিন্ন 
অস্ত জাতির গমনের অঞ্ধিকার নাই। এইরূপ পথ মন্দিরের চারিদিকেই 
বর্ভমান। পথের ছুই ধারে ২০৩০ ফিট অন্তরে নানাবিধ জীব জঙ্ত: 
সুতি খচিত বৃহৎ স্তত্ত শারি শারি, মধ্যে” দেবমূত্তি স্থাপিত জীছে, এব 
র্‌ দেবতার নানাবিধ কাষ্ঠাদির দ্রব্যাদি সঞ্চিত করিয়। রাখিয়াছে। সম" 
মন্দিরই বৈহ্যতিক আলোকে দীন্তিমান। পথি পপার্শস্থ দেবতা মে 
গণেশ ও অন্পপূর্ণাদেবীর মন্দিরে বিশেষ জাক জমক দেখ! গেল। পুর্ব 
দিগের পথ পার হইয়। মূল মন্দিরে যাওয়ার পার্বন্তী মন্দির মধ্যে ১৭ 
ফিট উচ্চ একটি প্রস্তরে নির্শিত বৃষ মুন্তি। ততপরেই নাটমন্দির, সম্মুখে 
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নি 
সোণার তাল গাছ বা ধ্বজস্তস্ত পার হইয়া! বীমেশ্বর দেবের মন্দজির ; 
ভিতরে বালি নির্মিত_শিবলি্গ মু্তি, জলের পরিবর্ভে তৈল ছার 
মাঙ্জন ন্নান করা হয়। ধাত্রীগণ যে গঙ্গোত্রীৰ জল প্রদান করেন তাস 
তত্র ঢাকা লিঙ্গমুত্তির উপরে প্রদত্ত হয়। আমরা যে গলৌত্রীর জব 
পাণ্ডা তইতে খরিদ কনিয়। শিব পুজ্গায় প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার 
ছটাক পাঁচ টাকা । এখানে শতকর। 1% মানা দক্ষিণী" প্রদান ফরিলে 
নাম গোত্র উল্লেখে ন্্পূত বিশ্রপত্র শিবেন মাথায় প্রদ্ হয়, আমাদের 
বিহুপর দক্ষিণাদি পাঁগার সঙ্গেই চুক্তি ছিল। সরকাষি টাক্স জন প্রাতি 
১২ টাকা, যাহারা পুজা না কবিধ। কেবল দর্শন করিয়া মার, তাহাদের 
এই টাক্স দিতে ভয় না; কেবল দেবভাল দখনি ইচ্ছাগতে দিলেই হয়। 
আমরা পূর্ব দিন সান্ধ্য আবভি দন" ৪ দেবদশন ও গ্রণামী প্রদান 
করিবাছিলাম। পনদিন আমি গাতে লক্ষণ ক সান, নপ্তক মুন 
ও গ্রাবশ্চিন্তাদি সম্পাদনে লিঙ্গ দেবভাব পুছা দিয়া, পাণ্ডার বাটাতে 
বসিয়া বেদোন্ত মন্থ উচ্চাবণে বিধানাভুসানে পার্বণ শাদ্ধ করিয়া বড়ই 
শান্থি লাভ কবিয[ছিলাম । 

এনবমন্দিবেন উদ্ীনদিকেই পুপক নন্দিবে পামেশ্বরী দেবী স্কাপিক্ক 
আছেন। এখানের পুজাও জাকদনক সহ সম্পর হর, দেবীর শরীর 
নানাবিধ মরণ মুক্তাদি আলঙ্কানে সজ্জত। পাখেম্বর দেবভার আর 
লক্ষ মুদ্রার উদ্ধে হইয়া থাকে এ দেনতান গক্ষ ১ টাকার দম্পতি, অলঙ্কার, 
ও দ্রব্যাদি রহিনাছে। উর আন্দিব মধ্য দারীগণের খাইবার নিষেধ, 
নাউমন্দিরে থাকিয়া কিনব সন্দিবেক দ্রান সগ্মুথে দাড়াইয়। মস্তি দন 
করিতে তর এখানে বভ উতদন ভয় 

আমাদের পাগ! নাশর খুন হদ 


দিবার দিন পরিতোয মতে অভিন কবাউনাছিলেন। এই দ্বীপে 
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বামেশ্বব দেবমুন্তি ভিন্ন বভ তীর্থ ও কুণ্ড মাছে, সংখ্যার ১০ টি, তজপ্ো 
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প্রধান রামেশ্বরশিব, লক্ষনতীর্থ, ধন্ুক্ষোটি, ব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীরামতীর্থ, 
.চর্জ তীর্থ, লক্মীতীর্থ ইত্যাদি । 


ধনুক্ষোটি । 


ধনুফ্কোটি তীর্থ দ্বীপের পূর্ব প্রান্ত অন্তরীপ বিশেন। তগাথ ভারত 
মহাসাগরের ও বঙ্গোপমাগরের সঙ্গম স্থান, সাত্রীগণ সমুদ্র স্নান এই 
'পুণ্যতীর্থে করির| থাকেন, আমরাও এখানে প্রানে খুব আনন্দ পাইব।- 
ছিলাম। রামেশ্বর হইতে রেল পথে ধন্ক্ষোটি ষ্টেশনে নামিব। পুর্ববীভি- 
সুখে ছই দিকে সমুদ্দেন শধ্যবর্তী আন্তনীপে প্রা ই মাইল বালুক। 
চর পার হইম্। সঙ্গম স্তানে বাইয়। নান, তর্পণা্ি করিতে হয়। 
এখানে ব্রাঙ্গণ প্রত্যহ পরাতে আসিয়। থাকেন, দক্ষিণ। ছুই চারি আন। 
দিলেই ক্রিয়া করান বায়। এই চব ভুঁমে জালুকদেব কুড়িরা ঘব ভিন্ন 
অন্ত বাস ঘর নাই, ষ্টেশন ছাড়িব| মধ্যবুন্ পথে একটা কারখানা আছে। 

এখান হইতে মাছ ও নারিকেল, কলা, পেপে প্রতি ফল রেল 
থে স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। এই ধন্ুক্ষোটি ষ্টেশন ভইতে সিংহল 
কাত্রীগণ ফ্টিমারে গমনাগমন করেন, দৈনিক একবাব যাতাবাত কবে। 
'সিংহল দ্বীপ এখান হইতে দুই ঘণ্টাব পথ। রাষেখরে ব্রাঙ্গণ ভদ্র 
লৌকে মাছ খায় না, শৃদ্র ঃ মোসলমান দিগেব জন্য মাছের একট 
পৃথক বাজার আছে। 





বালি মাধারণ এ্রস্থাগা 
সবনিয় তারিখের নধ্যে বঈ ফেরত না! দিলে গ্রতি দির্ন 
ভাবে জরিমানা ধাধ হবে। ] 
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